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বিজ্ঞান জগতে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বস্থ্‌র অতুলনীয় অবদান ভারতবর্ষকে 
এক বিশিষ্ট স্থান দিয়েছে । বিজ্ঞানবিদ ও গণিতজ্ঞ হিসেবে তার খ্যাতি সর্বন্র-- 
এ কথা যেমন সত্য, তাঁর মহান্ছভবতা। ও মানবিকতার গুণে দেএ-বিদেশের মানুষ 
তাঁকে মহা-আপন বলে জেনেছে-_এ কথাও তেমনি সত্য। সেইজন্তেই বলা যায়, 
সত্যেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানী অপেক্ষা আরও বড কিছু-যাঁর জন্তে দেশেবিদেশে তিনি 
অনাবিল ও অরুত্রিম শ্রদ্ধা পেয়েছেন । এই ধরনের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও মহাপ্রাণ 
মনীযীর জীবনকথ! জানবার জন্তে সকলেরই বিশেষ আগ্রহ । একদিকে বিজ্ঞান 
যেমন সত্যেন্দ্রনাথেব মনকে আকৃষ্ট কবেছিল-_কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাঁস, দর্শন 
ও মানব-সংস্কৃতির সকল বিষয়েই তেমনি তিনি অন্ুরক্ত ছিলেন তাঁর ছেলেবেল৷ 
থেকেই । কী পরিবেশে মানুষ হয়ে তিনি এমন সর্বতৌমুখী প্রতিভার অধিকারী 
হয়েছিলেন, কীভাবে ও কোথা থেকে তিনি বিজ্ঞান-সাধনায় অনুপ্রেরণা 
পেয়েছিলেন, তার সার্বজনীনতার উৎস কোথায়, তাঁর জীবনদর্শন কোন্‌ পথে 
তাকে. চালিত করে এসেছে-__-এ সব প্রশ্ন সকলের মনে স্বত:ই উদ্দিত হয়। 
এই কারণেই আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের একটি পুর্ণাঙ্গ জীবনী লেখার প্রয়োদ্নীয়তা 
বহুদিন থেকেই অনুভূত হয়েছে । তার সম্বন্ধে ইতন্ততঃ লেখা সাময়িক 
পত্রিকায় কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছে, সম্প্রতি তার সংক্ষিপ্ত জীবনকথাও 
পুস্তকাকারে ছাপ] হয়েছে--কিস্তু একটি বিশদ ও পুর্ণাঙ্গ জীবনচরিতের অভাব 
এ যাবৎ অপূর্ণ ই রয়েছে । ন্েহাম্পদ শ্রীমান রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় এই অভাব 
পুরণে অগ্রসর হওয়ায় দেশবাসীর নিকট কৃতজ্ঞতাঁভাজন হয়েছেন সন্দেহ নেই । 

লেখক বাংল! সাহিত্যে অপরিচিত নন। তিনি আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর 
বিশেষ শ্মেহের পাত্র। সত্যেন্দ্রনাথ ঢাক থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
চলে আসার পর থেকে লেখক তীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধো আসেন এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান 
পরিষদের সহ-কর্মসচিবরূপে তিনি বহুদিন তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত 
রয়েছেন। তিনি আচার্ধ বন্থুর গৌরবোজ্জল জীবনের নানা ঘটন। নিজের 
অভিজ্ঞতায় এবং সত্যোন্দ্রনাথের "সহপাঠী, সহকর্মী, স্থহদ ও ছাত্রছাত্রীদের কাছ 
থেকে সংগ্রহ করে সেগুলি সথৃসংবন্ধভাবে এই গ্রন্থে বিবৃত করেছেন। একদিকে 
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তিনি যেমন আচার্ধ বন্র প্রতিভাদীপ্ত ছাত্র ও কর্মজীবনের কথা, তাঁর অনন্ত- 
সাধারণ বৈজ্ঞানিক অবদানের কথা বলেছেন অপরদিকে তেমনি ত্রার বিদগ্ধ মন, 
তীর বিশাল হৃদয়বত্ত। ও মহাঙ্ছভবতা, তাঁর জীবনদর্শন ও মাতৃভাষায় তার 
নিরলস প্রয়াসের কথাও তিনি আলোচন] করেছেন। 

লেখকের সহজ ও সরল ভাষ। এবং রচনাভঙ্গী প্রশংসার যোগ্য মনে করি। 
ইতিমধ্যে তিনি মহাবিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের একটি জীবনী লিখে পাঠকমহলে 
সমাদর লাভ করেছেন । আইনস্টাইনের মন্ত্রশিষ্য সত্যেন্্রনাথের এই জীবনথানিও 
সমাদৃত হবে বলে মনে করি। বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্্রনাথের সপ্ততিতম জন্মর্দিবসে 
্রদধার্ধযত্বর্ূপ লেখক এই গ্রন্থখানি তাকে উৎসর্গ করেছেন। গুরুর প্রতি 
শিশ্তের এই শ্রদ্ধানিবেদন সার্থক হোঁক এই কামনা করি । 


নিবেদন 


মহাবিজ্ঞানী আইনট্টাইনের একটি জীবনী-গ্রস্থ রচনাক পর শ্রীভূমি 
পাবলিশিং কোম্পানীর কর্ণধার শ্রীঅরণ পুরকায়স্থ প্রস্তাব করেছিলেন 
ভারতের প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের জীবন ও কর্মকন্তি সম্পর্কে গ্রস্থমাঁল। প্রকাশ 
কর] যায় কিনা । এদেশে অধিকাংশ পুস্তক-প্রকাশক যেখানে গল্প-উপন্যাস 
রম্যরচনা প্রকাশে সমুৎস্থক, সেখানে বিজ্ঞানীর্দের জীবনশীগ্রন্থ প্রকাশের 
অভিপ্রায় কম দুঃসাহসিক ও প্রেরণাদায়ক নয়। তাই এই শুভ প্রত্তাবে 
পরম আনন্দিত ও উৎসাহিত বোধ করেছিলুম। এই গ্রস্থমাঁল! সুচনা করার 
আপাপ-আলোচনা যখন চলছিল, তখন পুজ্যপাদ মাস্টারমশাই বিজ্ঞানাঁচায 
সত্যেন্দ্রনাথ বন্থর সপ্ততিতমবর্ষ পুতি হতে কয়েক মাস বাকী। ইতিমধ্যে 
তার সপ্ততিতম জন্মোৎসব উদ্যাপনকল্লে একটি কমিটি গঠিত হয় এবং তাঁর 
অন্যতম সহ-সম্পার্দকৰপে কাজ করার সৌভাগ্য আমার হয়। সে-সময় 
মাস্টারমশায়ের একটি জীবনী-গ্রস্থ রচনার প্রেবণ| বিশেষভাবে অন্তভব করি। 
অরুণবাবুর কাছে যখন এংপ্রস্তীব উ্থাপন করলুম, তিনি সানন্দে এতে সম্মত 
হলেন | - স্মর ফলশ্রুতি এই গ্রন্থ । 

কিন্তু গ্রন্থ রচনা! করতে গিয়ে প্রধান সমস্ত। হলো সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম 
জীবনের উপাদান সংগ্রহ। কারণ আমরা তার সংস্পর্শে এসেছি অনেক পরে-_ 
তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্ভালয় থেকে কলকাতা বিজ্ঞান কলেজে চলে আসার পর। 
এ-বিষয়ে মাস্টারমশায়ের কাছে সরাসরি প্রশ্ন কর সম্ভব ছিল না এবং বহুবার 
প্রশ্ন করেও বিশেষ কিছু উপার্দান সংগ্রহ করতে পারি নি। তখন শরণাপন্ন 
হলুম ডঃ পুলিনবিহারী সরকার, ডঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, . অধ্যাপক 
নীরেন রায়, শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব, অধ্যাপক সতীপরঞ্চন খান্তগীর, শ্রীগিরিজাপতি 
ভট্টাচার্য প্রমুখ মান্টারমশায়ের সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ হ্হৃদদের। এই গ্রন্থের 
নান! উপাদান তাদের কাছে থেকে সংগৃহীত, এজন্যে প্রথমেই তাদের প্রতি 
আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কর্মসচিব 
শ্রীপরিমলকাস্তি ঘোষ এবং পরিষদের সারস্বত সংঘের সংঘসচিব ডঃ মহাদেব 
দত্ত এই গ্রন্থ রচনায় প্রথমাবধি আমাকে উৎসাহদান এবং নানাভাবে 
সাহায্য করেছেন; তাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতৃস্থলভ প্েছের খণ অপরিশোধ্য। 
ডঃ শিবত্রত ভট্টাচার্য এবং সর্বশ্ী। সত্যব্রত সেন, সমর গুহ ও লীলা ভট্টাচার্য 
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মাস্টারমশায়ের জীবনের নানা উপ|দান 3 ডঃ পুর্ণাংস্ত রায় ও ডঃ গগনবিহারী 
বন্দ্যোপাধ্যায় মাস্টারমশায়ের বৈজ্ঞানিক অবদান বিষয়ে মানা তথ্য দিয়ে 
এবং শ্রীমান দেবীপ্রসাদ সরকার পাওুলিপি রচনায় সাহাধ্য করেছেন- তীদ্দের 
সকলের কাছে আমি খর্ণী। এ-ছাড়া, শ্রীদিলীপকুমীর রায়ের "ম্থৃতিচারণ*, 
রীস্থশীল রায়ের “মনীষী জীবন-কথা”, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের “ঝিলিমিলি' 
গ্রন্থ থেকে এবং শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ডঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 
শ্রহরিশচন্্র সিংহ ও প্রীবিষু দের রচনা থেকে নান। উপাদান সংগ্রহ করেছি। 
মান্টারমশাঁয়ের নিজের লেখা রচনা থেকেও সাহাষ্য গ্রহণ করেছি এবং অনেক 
ক্ষেত্রে গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজ।” হয়েছে । 

কলকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় বিজ্ঞান কলেজের প্রাক্তন ডীন এবং বিজ্ঞানাচার্য 
সত্যেন্দ্রনাথ বস্থ সপ্ততিতম জন্মোৎ্নব কমিটির কার্ধকরী সভাপতি অধ্যাপক 
সতীশরঞন খাস্তগীর এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে বিশেষভাবে 
অন্থপ্রাণিত করেছেন। গ্রস্থে প্রকাশিত ছবিগুলির মধ্যে আচার্য জগদীশচন্দ্রের 
সঙ্গে গৃহীত ছবিটি বন্ত্বিজ্ঞান মন্দিরের, আচার্ধ প্রসুল্লচন্দ্রের সঙ্গে গৃহীত 
ছবিটি শ্রীমতী নীলিম। ঘোষের, “বারো-জনা*র ছবিটি ভঃ অর্বাণীসহায় 
গুহ সরকারের, এন্রাজ বাদনরত ছবিটি শ্রীস্থনীল জানার, সপ্ততিতম 
জন্মোৎসবের ছবিটি জন্মোৎসব কমিটির এবং বাঁকী ছবিগুলি ডঃ শিত্রবত 
ভট্টাচার্ধের সৌজন্যে পেয়েছি । 

মাত্র ফোল বৎসর যাবৎ ব্যক্তিগত সান্নিধো আসার অভিজ্ঞতায় বিজ্ঞানাচাধ 
সত্যেক্্নাথের বিরাট ব্যক্তিত্ব এই গ্রন্থে কতটুকু পরিস্ফুট করতে পেরেছি জানি 
না। তবু আশ। রাধি, লেখনীর শত অক্ষমতা সত্বেও গুরুর প্রতি শিল্তের এই 
শ্রদ্ধার্ঘ্য আস্তরিক বলেই গৃহীত হবে । আমার এই প্রয়াস যদি কিছুমাত্র সার্থক 
হয়ে থাকে, নিজেকে ধন্ত মনে করব । পরিশেষে অস্তরের রুতজ্ঞতা জানাই 
মরণ পুরকায়স্থকে_-ধার অকৃপণ সাহাধ্য ও অকুত্রিম সহযোগিতার ফলেই 
এই গ্রন্থ প্রকাশ কর! সম্ভব হয়েছে এবং গ্রস্থ-রচন1 বাদে ঘা কিছু কৃতিত্ব 
সবই ধার প্রাপ্য । 
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জদ্ম-পরিচয় 


বিশ্বের ইতিহাসে দেখা যায়, এক একটি জাতির জীবনে কখনও কখনও 
এমন এক স্বর্গ আসে, যখন সাহিত্য বিজ্ঞান শিল্পনংস্কৃতির দর্বক্ষেত্রে শতদল 
পুষ্পের মতো নান। প্রতিভার বিকাশ ঘটে । ব্রিটেনের ইতিহাসে এমন এক 
যুগ এসেছিন রানী প্রথম এলিজাবেথের রাজত্বকালে, যখন নান! প্রতিভাধর 
বাক্তি জাতীয সংস্কৃতির সবক্ষেত্রে তাদের অনন্তসাধারণ অবদানের স্বণ-স্বাক্ষর 
অস্কিত করেছিলেন। ভারত তথ| বাংলাদেশে এমন এক গৌরবোজ্জল যুগ 
আমর] দেখতে পাই উনবিংশ শতকে । 

এই ম্মবণীয় মুগেব স্থচন] হয উনবিংশ শতাব্দীর প্রান্তে বাংলার জাতীয় 
জীবনে রাজ। রামমোহনের আবিঙাবে। প্রাচীন ভারতীয় মভাতার শ্রেষ্ঠ 
রৃইরাজি আহরণ করে এবং ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি- 
ভঙ্গ নিয়ে গামমোহন আবিভূত হলেন ভারতের তৎকালীন সংস্কারাচ্ছন্ন 
সমঈজীবনে | তখন এদেশের সমাজের রন্ধে রন্ধে ষে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, 
ও মযৌক্তিক লোকাচার জাতিকে উন্নতির পরিবত্ঠে অধোগতির দিকে টেনে 
আমছিল, তিনি তার মূলে দৃঢ় আঘাত কগলেন। সংস্কারবন্ধতা ও ভ্রান্ত 
লোকাচারের আবিলতায় এতদ্দিন জাতির জীবনন্নোত যে রুদ্ধ হয়েছিল তা 
মুক্ত করে দিলেন নবধূুগের ভগীরথ রামমোহন । ম্বৃতপ্রীয় জাতির জীবনে 
নতুন প্রাণের জোয়ার এলে | 

বাংলাদেশে রামমোহনের কল্যাণহস্তের স্পর্শে নবজাগরণের যে আলোকিখা 
প্রজলিত হলে। তার অনির্বাণ প্রভা ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়লো বঙ্গ সংস্কৃতির 
নানা ক্ষেত্রে । কত দিকে কত মনীষী কত মহাপ্রাণ বাক্তির আবির্ভাব হলো । 
এলেন রামকুষ্খ পরমহংল, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্িমচন্ত্র, স্থরেন্দ্রনাথ, 
জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্নচন্ত্র, বিবেকানন্দ, আশ্ততোষ, দেশবন্ধু, অরবিন্দ, 
শরতচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ, সথভাষচন্দ্র-_-আঁরও কত মহাজন। সাহিতা, বিজ্ঞান, 
ধর্ম, শিক্ষা, শিল্পকলা, রাঙ্জনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি জাতীয় সংস্কৃতির এমন 
কোনো ক্ষেত্রই রইলে। ন! যেখানে প্রতিভার সপ্তীবনী স্পর্শ পড়ে নি তখন । 


২ বিজ্ঞানাচার্য সতোন্দ্রনাথ বস্থ 


বাংলাদেশে নবজাগরণের এই ভরা জোয়ার যখন প্রবহমান, সেই যুগ- 
সন্ধিক্ষণে ১৮৯৪ খুষ্টাব্বের পয়লা জানুয়ারী উত্তর কলকাতার গোয়াবাগান 
অঞ্চলে ২২ ঈশ্বর মিল লেনের বাঁড়িতে সত্যেন্দ্রনাথ বস্থর জন্ম 1 

সতোন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষদের দেশ ছিল কাঁচড়াপাঁড়ার কাছাকাছি এখন 
যেখানে কল্যাণী হরিণঘাঁটা তারই সংলগ্ন বড জাগুলিয়৷ গ্রামে। 
কলকাতাতেও গোয়াবাগানে তাদের একটি বাড়ি ছিল। মামার বাড়িও 
কলকাতায় । বাঁলাকাল থেকেই সত্যেন্দ্রনাথ কলকাতার বাঘিন্দা, তাই তার 
নিজের ভাষায় বলতে গেলে তিনি হচ্ছেন “ক্যাঁলকে শিয়ান? | 

বালাকালে সত্য্ত্রনাথের জীবন যখন কলকাতায় কেটেছে, তখনকার 
কলকাতার চেহার1 ছিল সম্পূর্ণ আলাদা । আজকের মতো তখন রাস্তায় 
রাস্তায় ইলেকট্রিক আলোর সমারোহ ছিল না, গ্যাসের আলে! জলত টিমটিম 
করে । পাঁকা ড্রেন তখনও দেখ! দেয় নি, রাস্তার গায়ে গায়ে ছিল নর্দমা। 
প্রধান প্রধান রান্তার উপর দিয়ে ইলেকট্রিক ট্রাম দ্রুত গতিতে ছুটে যেত না, 
টিমেতেতালে চলত ঘোডায় টান। ট্রাম । 


সত্যেন্দ্রনাথের পিতামহ অশ্বিকাচরণ বস্থ সরকারী চাকরি করতৈননা" সেই 
কাঁজে তাঁকে নানা জায়গায় সফর করে বেড়াতে হত। " শেষ জীবনে তিনি 
মীরাটে সরকারী হিসাবরক্ষক ( &০০০13৪10) ছিলেন । মতোন্দ্রনাথের 
পিতা স্থরেন্দ্রনাথ বন মশাই তখন দেশে থেকেই পভাশোনা করতেন । এমন 
সময় একদিন খবর এলো পিতা অন্বিকাচরণ গুরু তররূপে পীড়িত হয়েছেন। 
খবর পেয়েই দেশ থেকে স্থরেন্ত্রনাথ রওনা হলেন । কিন্তু মীরাঁটে গিয়ে যখন 
পৌছলেন তার আগের দিন অস্থিকাঁচরণ ইহলোঁক ত্যাগ করেছেন। 


সেবারই স্থরেন্্রনীথের এট্টান্স পরীক্ষা! দেবার কথা ছিল। কিন্তু অস্বিকা- 
চরণের আকশ্মিক মৃত্যুতে পরিবারে এক বিপর্যয় নেমে এলো । সংসারের সব 
দায়িত্ব পড়লে। স্থরেন্ত্রনাথের উপর | গ্রাম থেকে কলকাতায় চলে এসে 
অর্থোপার্জনের চেষ্টায় তাঁকে প্রবৃত্ত হতে হলে! । 

স্থুরেন্দ্রনাথ প্রথমে ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়েতে ( বর্তমান ইস্টান” রেলওয়ে ) 
এবং পরে ইন্ট বেঙ্গল রেলওয়েতে ( বর্তমানে অবলুপ্ত ) হিসাবরক্ষকরূপে চাকরি 


জন্মপরিচয় ৩ 


করেন । তিনি খুব উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন । চাকরিতে লিপ্ত থাকলেও তিনি সতীশ 
বরন্ধ মশায়ের সহযোগিতায় বাংল। দেশে সর্বপ্রথম রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন 
করেন। তাদের প্রতিষ্ঠিত ইতিস়্ান কেমিক্যাল আ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল 
ওয়ার্ক আচার্ধ প্রফুল্পচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর পূর্বেই স্থাপিত 
হযেছিল। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে এটি প্রতিঠিত হয। প্রথমে কন ওয়ালিশ খ্রীটে 
( বর্তমান বিধান সবণী ) এই প্রতিষ্ঠান ছিল, পরে টালায় এট স্থানাস্তরিত হয় । 
এই প্রতিষ্ঠানের “অর্শগন্ধা" নামে একটি টনিক সেসময় বিশেষ খ্যাঁতি অর্জন 
কবেছিল। 


পিতা স্থরেন্দ্রনাথের চেহারার সঙ্গে পুত্র সত্যেন্দ্রনাথেব চেহারার সর্বদ্িক 
থেকে এক অদ্ভুত সৌসাদৃশ্ত দেখ। যাঁয়। ঘিনি পুর্বে কখনও সত্যেন্ত্রনাথকে 
দেখেন নি, তার পক্ষে স্থবেন্দ্রনাথকে দেখে সত্যেন্দ্রনাথ মনে করা অস্বাভাবিক 
নয। সুখের বিষষ, পিতা স্থরেন্দ্রনাথ এখনও জীবিত আছেন। 


সতোন্্রনখেব মাতার নাম আমোদিনী দেবী। আমেদিনী দেবীর পিতা 
আঁ[নপুরের লব্বপ্রতিষ্ঠ ব্যবহাঁরজীবী মতিলাল রায় চৌধুরী ছিলেন বঙ্কিমচন্্র 
দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতির সমসামধিক ও বন্ধু। মাঁতুলদের জমিদারি ছিল এবং 
মাতুলালয়ে সমারোহে দোল ছুর্গোৎসব ইত্যার্দি হত। মাতুলালয়ে সঙ্গীতচর্চারও 
যথেষ্ট বেওয়াঁজ ছিল। সত্যেন্্রনাথের মামাতো ভাই শ্রীঅনিল রায় চৌধুরী 
একজন ভালে সেতারী। সত্যেন্দ্রনাথেব মাতা বর্তমানে জীবিত নেই--১৯৩৯ 
সালে তিনি পবলোক গমন কবেন। 

গিতা স্থরেন্দ্রনাথ যেমন উদারচেতা ও বিবিধ মানবীয় গুণসম্পন্ন, মাতা 
আমোদিনী দেবীও তেমনি নান] গুণসম্পন্ন! ছিলেন, বিশেষ করে তাঁর উপস্থিত 
বুদ্ধি ছিল অসাধারণ । 

সত্যেন্দ্রনাথ তার মাতাপিতার গ্রথম ও একমাত্র পুত্রসস্তান এবং তার ভঙ্গী 
ছ'জন। ভঙ্মীদের মধ্যে বর্তমানে তিনজন মাত্র জীবিত আছেন। 

১৯১৩ সালে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে বি এস সি পরীক্ষা পাস করার 
পর এম এস দি পভতে পড়তে সত্যেন্্রনাথের বিবাহ হয়। শোভাবাঁজার 
গজবাটির সন্নিকটে কম্ুলিয়াটোলা অঞ্চলের খ্যাতনামা চিকিৎসক 


& বিজ্ঞানাচার্ধ সত্যেন্দ্রনাথ বন্ধ 


ভাঁঃ যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের একমাত্র সন্তান শ্রীমতী উধাবতী দেবীকে তিনি 
বিবাহ করেন। বিবাহকালে তাঁর ছুটি শর্ত ছিল। প্রথম শর্ত বিনাপণে বিবাহ 
করবেন এবং দ্বিতীয় শর্ত তার ২০ জন বন্ধু বরধাত্রী যাবেন। বলাবাহুলা, 
তীর এই ছুটি শর্ত রক্ষিত হয়েছিল। 


সত্যেন্্রনাথের পাঁচ কন্ত1 এবং ছুই পুত্র বর্তমান 


ছাত্রজীবন 


পূর্বেই বল! হয়েছে, সত্যেন্্রনাথের পিতামহের আকম্মিক মৃত্যুতে তার 
পিতাঁকে বিশেষ অস্থবিধাব মধ্যে পডতে হয় । সংসারের সকল দায়িত্ব তখন 
পিতা স্থরেন্্রনাথের উপব এসে পডে। তা ছাঁডা, কলকাতাষ নিজন্ব বাড়ি 
থাক সত্বেও জোডাবাগান অঞ্চলে একটি ভাড। বাঁডিতে তাদের থাকতে হলো । 
কারণ তাদের নিজন্ব বাডিতে আগে থেকেই ভাডাটে ছিল। তখন তাদের 
ওঠানো সম্ভব ছিল না। এইভাবে সাংসারিক টানাটানির মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের 
ছাত্রজীবন আরম্ভ হয়। 


পাঁচ বছর বয়সে সত্্দ্রনাথ প্রথম জোভাবাগান অঞ্চলে নর্মাল স্কুলে ভন্তি 
হন ( এই স্কুলে রবীন্দ্রনাথ একদিন ছাত্র ছিলেন )। কিছু কাল এই স্কুলে তিনি 
পডাব পর তার পিতা গোষযাবাগাঁনের নিজস্ব বাড়িতে উঠে গেলেন। তখন 
বাঁডিব কাছাকাছি নিউ ইত্ডিয়ান স্কুলে ( বর্তমানে এই স্কুলটি অবলুপ্ত ) তিনি 
ভি হলেন। এখানে এট্বান্স ক্লাসের পুর্ব পর্যস্ত তিনি পডেন। এণ্ান্স 
ক্লাসে ওঠার পর তাব পিতা তাকে হিন্দু স্কুলে ভতি করে দেন। ১৯*৮ সালে 
এখান থেকে তার এ্ান্স পরীক্ষা! দেবার কথা ছিল। কিন্তুবিধি বাঁধ 
সাধলেন। পরীক্ষা আবম্ভ হবার ঠিক ছুর্দিন আগে তিনি বসস্ত রোগে 
আক্রান্ত হয়ে পডলেন। ফলে সে বছর পরীক্ষা দেওয়। হলো না। আরও 
এক বছর তাঁকে হিন্দু স্থলে পডতে হলো। কিন্তু এই এক বছর তিনি কেবল 
পুরনে। পভায আবদ্ধ থাকতে চাইলেন না, কলেজে প্রবেশ করে গণিতের যেসব 
বিষয় পড়তে হবে তা তিনি নিজের চেষ্টায় আয়ত্ব করতে লাগলেন । সেই 
সঙ্গে তার মনে আর একটি ইচ্ছ৷ জাগলো সংস্কৃতি কাব্যপাঠের মধ্য পরীক্ষা 
দেবেন। তাই কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি প্রভৃতির কাব্যাবলী পড়ে 
ফেললেন। 


ছাত্রজীবনের প্রথম থেকেই সত্যেন্্নাথ তীক্ষু বুদ্ধি ও প্রগাঢ় জ্ঞানাচছ- 
লীলনের পরিচয় দেন, বিশেষ করে গণিত বিষয়ে তার ব্যুৎগতি ছিল 
অসাধারণ। 


৬ বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বস 


সত্যেন্্রনাথ তখন হিন্দু স্কুলের সর্বোচ্চ শ্রেণীর (ফাস্ট ক্লাস) ছান্র। 
স্কুলের অন্যতম গণিত শিক্ষক উপেন্দত্র বকসী মশাই একদিন নবম শ্রেণীর 
(সেকেও ক্লাস) ছাত্রদের ক্লাসে এসে বললেন, টেস্ট পরীক্ষায় গণিত 
বিষয়ে সর্বোচ্চ শ্রেণীর সত্যেজ্রকে তিনি ১০০-র মধ্যে ১১৭ নম্বর 
দিয়েছেন। 

ক্লাসের ছাত্ররা কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি কারণে তিনি ১* নম্বর 
বেশি দিয়েছেন ? 

উত্তরে উপেন বাবু জানালেন, গণিতের প্রশ্নপত্রে ১১টি প্রশ্ন ছিল এবং তার 
মধ্যে ১*টি অঙ্ক কষতে হবে। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ ১১টি প্রশ্নই নিভূলি কষে 
দিয়েছে। শুধু তাই নয়, জ্যামিতির এক্সট্রাগুলি ২৩টি বিভিন্ন উপায়ে 
সমাধান কবে কষে দেখিয়েছে । এসব কাবণেই তিনি সত্যেন্্রকে ১০*-র 
মধ্যে ১১ নম্বব দিয়েছেন। 

উপেন বাৰু সেদিন ভবিষ্তত্বাণী করেছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথ পরবতাঁকালে 
পিথাগোরাপ (56500880105 ) বা ল্যাপলাম (1,919 )-এর মতো 
প্রতিভাধর গণিতজ্ঞ হবে (তব সে ভবিষ্যৎবাণী ব্যর্থ হয় নি, পরবর্তাকালে 
পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতে সত্যেন্্রনাথের অনন্যসাধারণ অবদান তার সত্যতা 
প্রমাণ করেছিল )। 


এণ্টণন্ম পরীক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথ পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। প্রথম ও 
তৃতীয় স্বান অধিকার করেন জামতাভা' স্কুলের ছুটি ছাত্র। প্রথম হন রাধামোহুন 
সিংহ। 


সত্যেজ্জনাথ যখন এণ্টন্স পরীক্ষা পাঁস করেন তখন বাংলা দেশে বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলনের পরবতাঁ স্বদেশী যুগ। সে যুগের প্রভাব অন্তান্তদের মতো 
ছাত্রসমাজের উপরও পড়েছিল । সর্বদিক থেকে দেশকে তখন স্বাবলম্বী করার 
চেষ্টা চলেছে। 

সেসময় ধারা কৃতী ছাত্র হতেন তারা বেশির ভাগই আইন পে 
জীবনে প্রতিষ্ঠালাীভের চেষ্টায় ব্রতী হতেন। কিন্ত লত্যেন্ত্রনাথ প্রমুখ 
একদল ছাত্র ভাবলেন--ষে বিজ্ঞানের বলে পাশ্চাত্য দেশসমূহ এত উন্নত 


ছাত্রজীবন ধ 


হয়েছে সেই বিজ্ঞানের চর্চা করলে তাব দেশের প্রগতিতে বেশি সাহাধ্য করতে 
পাববেন। (সই আগ্রহে তার। আই.এস সি পড়তে মনস্থ কবলেন। 


সত্যেন্দ্রনাথ হিন্দু স্কুল থেকে ভি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে । হিন্দু স্কুল 
থেকে পাস করে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভতি হতে হয-_-ওট!। ছিল ঘেন 
সেসমযকাব ছাত্রমহলেব একট। অলিখিত নিযম। 

সত্যেন্্রনাথেব সঙ্গে আবও কয়েকজন কৃতী ছাত্র সেবছব প্রেসিডেন্সি 
কলেজেব মাধ্যমিক বিজ্ঞান শ্রেণীতে ( আই এস মি) ভি হন। তাদের 
মধ্য জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যাঁষ, নিখিলবঞ্ধন সেন, পুলিনবিহারী 
সরকাব, মানিকলাল দে, ৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, অমবেশ চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম 
উল্লেখযোগ্য | 


প্রেসিডেন্সি কলেজে ভি হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই সত্যেন্ত্রনাথের অনাধাবণ 
প্রতিভা ও তীক্ষ মেধা শিক্ষক ও সহপাঠীদেব দৃষ্টি আকর্ধণ কবে। সেপময়ে 
প্রেমিডেম্সি কলেজেব শিক্ষকমণ্ডলীতে ছিলেন একদল কৃতী ও যশন্বী অধ্যাপক । 
ইতবাঁজি পভাতেন পাপ্রিভাল সাহেব, মনোমোহন ঘোষ, প্রফুল্পচন্রর ঘোষ , 
গণিতে বহ্ধিমদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাদাঁস মুখোপাধ্যায়, ডি এন মলিক + পদ্দার্থ- 
বিছ্ভাষ আচার্য জগদীশচন্দ্র, স্থবেন্দ্রনাঁথ মৈত্র ১ বসায়নশান্মে আচার্ধ প্রফুল্চন্ত্র ; 
শাঁবীরবিদ্যায় স্বোধচন্ত্র মহলানবীশ। এদের মধ্যে আচার্য জগদীশচন্দ্র এবং 
আচার্ধ প্রফুল্লচন্দ্রে নাম তখন ছাত্রমহলে সমধিক খ্যাত। এদের দুজনের 
কাছে পডার সৌভাগ্য পেলে ছাত্রব! নিজেদের জীবন ধন্য বলে মনে করত। 


সত্যেন্্রনাথ যেমন একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন, “তমনি তার কিশোবস্থুলন 
দুষ্টামিও ছিল প্রচুর । মাঝে মাঝে 'কুটিল প্রশ্ন করে অধ্যাঁপকর্দেব বেশ বিব্রত 
করতেন । 

একবার আই এস সি ক্লাসে পদার্থবিগ্ঠার অধ্যাপক বলবিগ্যার 
£0106 ১৫015081509 অ০ সংজ্ঞাটি ছাত্রদের কাছে ব্যাথা করছিলেন । 

সত্যেন্দ্রনাথ মান্টার মশায়ের ব্যাখ্যা বুঝতে না পারার ভান করে 
কুটিলভাবে জিজেস করলেন---“শ্যার, একট ভারী পাথর ঠেলে ঠেলে ঘর্মাক্ত 


৮ বিজ্ঞানাঁচার্ধ সত্যেন্দ্রনাথ বস্থ 


হয়েও ষর্দি আমি সেটাকে একচুল নড়াতে না পারি, তা হলে কি ০ 
হলো না?” 

সত্যোন্দ্রনাথের এই বুদ্ধিদীপ্ত কুটিল প্রশ্ন শুনে মাস্টার মশাই কিন্তু অসন্থ্ না 
হয়ে বরং খুশীই হয়েছিলেন । 


সত্যেন্্রনাথের অন্ততম সহপাঠী ডঃ পুলিনবিহারী সরকারের কাছে 
শুনেছি-_ক্লাসে পেছনের দিকে বেঞ্চে বসে সহপাঠীদের সঙ্গে গল্পও করতেন 
সত্যেন্্রনাথ। একদিন অঙ্কের ক্লাসে পেছনের বেঞ্চে বসে তিনি বন্ধুদের 
সঙ্গে গল্প করছেন। এমন সময় গণিতের অধ্যাপক মশায়ের দৃষ্টি পড়লে! 
তার প্রতি। বোর্ডের কাছে সত্যেন্দ্রনীথকে তিনি ডেকে পাঠালেন । 

সত্যেন্্রনাথ কাছে এলে অধ্যাপক মশাই বললেন, “যে অস্কটা বোর্ডে 
কষাঁচ্ছিলুম, সেটা করো তো1।” 

মাস্টার মশাঁয়ের কাছ থেকে খডি নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ সঙ্গে স্গেই বোর্ডে 
অস্থটি কষে দিলেন। বন্ধুদ্দের সঙ্গে গল্প করলেও তাঁর চোঁখ ছিল বোর্ডের 
অস্কের দিকে । তাই অঙ্ক কষৃতে তিনি ভূল করেন নি বিন্দুমাত্র | . 

অধ্যাপক মশাই তখন খুশী হয়ে সত্যেন্্রনীথকে বললেন, “যাও, আর কখনও 
গল্প করো না।” 

আর একদিন বেকার ল্যাবরেটরীতে পদার্থবিদ্যাপ প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে 
শিক্ষক মশাই সত্যেন্দ্রনাথকে টেলিস্কোপ (দূরবীক্ষণ) অনস্তে (10121) ফোকাস 
করার কাজ দিয়েছিলেন । তখন বেকার ল্যাবরেটরীর সামনে একটি বাড়িতে 
দুপুরের দিকে কয়েকজন মহিলা বসে তাস খেলতেন। দূর থেকে তাদের 
দেখা ষেত। সতোন্দ্রনাথ দু্রমি করে টেলিস্কোপ সেদিকে ফোকাস করলেন। 
তারপর শিক্ষক মশাইকে ডেকে এনে বললেন, "শ্যার, দেখুন তে। ঠিক 
ইনফিনিটিতে ফোকাস করা হয়েছে কিনা ?” 

শিক্ষক মশাই টেলিম্বোপে চোখ দিয়ে যা দেখলেন তাতে তার মুখ গম্ভীর 
হয়ে গেল। গভীরভাবে তিনি বললেন, “না, না, এদিকে নয়, অন্যদিকে 
ফোকাম কর ।” 

সত্যেন্্রনাথের অপর একজন কৃতী সহপাঠী ডঃ জ্ঞানেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 
কাছে শোন! ছু একটি ঘটন] এই প্রসঙ্গে উত্লেখ করছি তারই নিজের ভাষায়-- 
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ছাত্রজীবন ৯ 


“আমাদের মধ্যে যৌবন উন্মেষন্থলভ চপলতা৷ যে ছিল না তা বলতে পারি 
না। মনে পড়ে যখন ডঃ শ্ঠামাদাস মুখাঞ্জি একট ছোট ঘরে যাবা আগে ভততি 
হযেছে তার্দের নিষে বিষোগাঙ্ক একেব বর্গমূল ও কাল্পনিক সংখ্যা বোঝাতে 
আবম্ভ কবেন, তখন ক্লাসের অনেকেই জুতো৷ দিষে খসখস করতে থাকে । 
সেদিন সত্যেন ক্লাসে ছিল কিনা আঁমাঁব মনে পভে না। কাঁবণ তখনও পর্যস্ত 
তাৰ সঙ্গে আমার পবিচয় হয় নি। কিন্তু অধ্যাপক মশাই কিছুই গ্রাহ 
কবলেন না--অবিচলিতভাবে কালো বোর্ডে অঙ্ক কষে যেতে লাগলেন । 
পবেব দিন ক্লাসে যাবাব আগে আমরা জানতে পাবলুম, তিনি একজন খ্যাঁত- 
নাম৷ গণিতজ্ঞ । সেদ্দিন থেকে জুতোৌব খসখসানি সব নীবব হযে গেল ।” 

আব একটি ঘটনা--“এইচ আব জেমস তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ । 
তিনি ছুটিতে বিলাতে গেলে পামিভাল সাহেব তীর স্থলে অস্থাধী অধ্যক্ষের 
কাজ কবেন। প্রেসিডেশ্মি কলেজে কোনো! ছেলে ভি হতে চাইলে তিনি 
বাধ দিতেন না। এতে নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশি ছাত্র কোনো কোনো ক্লাসে হয়ে 
গেল এবং শিক্ষকেব সংখ্যা সে তুলনায় হলো! কম। ফলে আমাদের অঙ্কের 
ক্লাস বিজ্ঞান ও কল! বিভাগেব ছাত্রদদেব নিষে একসঙ্গে বসত। রঘুপতি ঘটক 
মশাই আমাদেব সম্মিলিত ক্লাস বেশিব ভাগ নিতেন । তিনি চক নিষে বোর্ডে 
কিছু লিখতে গেলে দেখা যেত, ঝাডন ফ্যানেব ওপব পডেছে এবং চারিদিক 
থেকে চকেব গু ডে! বধিত হচ্ছে । কিন্তু ঘটক মশাই ক্রমে ক্রমে সকলের নাম 
জেনে নিলেন। তাঁব অমাযিক শিষ্টতা ও অদম্য ধের্য শেষকা'লে ছাত্রদের হদয় 
জ্য কবলে।। একটা কথা! এখানে বলা প্রয়োজন মনে করি, আমর কিশোর- 
স্থলভ চপলত। মাঝে মাঝে প্রকাশ করতুম যদিও, কিন্তু কখনও কোনে ছাত্র 
অধ্যাপক মশায়েব সঙ্গে সাক্ষাৎ অপমাঁনস্থচক ব্যবহার কবে নি।” 


সত্যেন্্রনাথের অন্যতম সথহদ অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়ের কাছে শুনেছি-_- 
সত্যেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও সাহিত্যের প্রতি তার অন্বাগ ছিল গভীব। 
সত্যোন্দ্রনাথ যখন দ্বিতীষ বাধিক ঝ্ণীর ছাত্র, তখন জানা গেল পাসিভাল 
সাহেব কয়েকদিন পরেই অধ্যাপনা থেকে অবমর নিয়ে ভারত ছেড়ে ইংলগ্ডে 
গিয়ে বসবাস করবেন। একথা গুনে সত্যেন্্রনাথ প্রমুখ কয়েকজন ছাত্র 
অধ্যাপক মনোমোহন ঘোঁষের কাছে আজি পেশ করলেন, কিছুদিনের জন্ভেও 


১০ বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বস্থ 


অন্তত তারা পাসিভাল সাহেবের কাছে পডতে চান। অধ্যাপক পাস্িভাল 
বি এ ক্লাসের নিচে পড়াতেন না। কিন্তু ছাত্রদের এই আবেদনের কথা অবগত 
হয়ে তাদের প্রস্তাবে সম্মত হলেন এবং জানালেন অধ্যাপক ঘোষের পরিবর্তে 
তিনি মিলটনের “কোমাস'-এর অবশিষ্টাংশ পভাবেন। 

মেবছর মাধ্যমিক শ্রেণীর টেষ্ট পরীক্ষায় পার্সিভাল সাহেবই ইংরেজী 
রচনার অংশ পরীক্ষা] করলেন স্বেচ্ছায়। তিমি ছুটি ছাত্রকে ১০০ মধ্য ৬* 
দেন। তাদের মধ্যে একজন কলা বিভাগের, অপরজন বিজ্ঞান বিভাগের 
সত্োন্দ্রনাথ। কিন্তু সত্যেন্্রনাথের খাতার উপর তিনি লিখে দিয়েছিলেন 
৬০+-১০ এই মন্তব্য করে যে, “এই ছাত্রটি অসাধাবণ, এর নিজস্ব কিছু বলবাঁব 
ক্ষমতা আছে ।” 


সত্যেন্ত্রনাথের অপর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহপাঠী শ্রীগিবিজাঁপতি 
ভট্টাচাধেব কাছে শুনেছি--কলেজে পডার যুগে সত্যেন্্রনাথের একদিকে 
যেমন ছিল পাঠ্যপুস্তক ছাড বহু বিষয়ে এঁকাস্তিক চর্চা ও এষণা, অন্যদিকে 
তেমনি ছিল বহুজনেব লঙ্গে বন্ধুত্ব স্াপনের আগ্রহ। বন্ধুদের নঙ্গে সাক্ষাতেব 
জন্যে তিনি তখন কলকাতাব দব দূর জায়গায় যেতেন। সেসময়ে বালিগঞ্জেব 
ট্রাম ছিল না, সারকুলার রোডের ট্রাম ডিপো পর্যস্ত এসে হেঁটে যেতেন 
বালিগঞ্জে। 

যে শ্রেণীতে তিনি পডতেন তার উচ্চতর শ্রেণীব পাঠ আয়ত্ত কবে 
নিতেন। এণ্ন্সের সময় ঘেমন আই এস সি'র পড়া দখল করে নিয়েছিলেন, 
তেমনি আবার আই এস সির সময় বি এস সি'র পড়া 'শেষ করেছিলেন। 
শুধু নিজের পড়া নয়, বন্ধুদেবও পভাতে সাহায্য করতেন। নীরেন্দ্রনাথ (অধ্যাপক 
নীরেন রায় ) হাঁরীতকৃষ্ণ ( দেব), হরিশচন্দ্র ( সিংহ ), গিরিজাপতি ( ভট্টাচার্য) 
প্রভৃতি তার নিচু শ্রেণীর বন্ধুরা! সত্যেন্ত্রনাথের কাছে নিয়মিত পডতে যেতেন । 
এমন কি উপরের শ্রেণীর বন্ধুদেরও পড়াতে তিনি সাহাষ্য করতেন বলে শোন। 
যায়। 

ছাত্রজীবন থেকেই সত্োন্্রনাথের পাঠ্যাতিরিক্ত বহু বিষয়ে অধ্যয়ন ও 
অনুশীলনের গভীর আগ্রহ ছিল। মাধ্যমিক বিজ্ঞান শ্রেণীতে পডাঁকালীন 
একদিকে তিনি যেমন জ্রিকোণমিতি ও কলন (ক্যালকুলাম.) কষতেন, সেই 


ছাত্রজীবন ১১ 


সঙ্গে গ্যারিবন্ডি, ম্যাটসিনির বই পড়তেন, টেনিসনের ৭] 20670011010" 
থেকে অনর্গল মুখস্থ বলতেন, কালিদাসের মেঘদূত, রঘুবংশ, কুমারসস্তব শেষ 
করেছিলেন। এসব পড়তেন গভীর রাত্রি অবধি (সত্যেন্ত্রনাথের বিবিধ 
বিষয়ে এই জ্ঞানচর্চ। ও অধ্যয়নের আগ্রহ এখনও পুরোমাত্রায় বজায় আছে )। 


কলেজে ছুটির পর অবসরটুকু ও ছুটির দিনগুলি সত্যেন্দ্রনাথ প্রায়ই অতি- 
বাহিত করতেন বন্ধুদেব সঙ্গে। বন্ধুদেব বাড়ি গেলে অনেকক্ষণ সেখানে 
কাটিযে আসতেন । 

বাগবাঁজারে গিরিজাপতিদের বাঁডি ছিল সত্যেন্দ্রনাথের অন্যতম আড্ডাস্থল ॥ 
এখানে সত্যেন্দ্রনাথ, হরিপদ মাইতি, ডঃ পশ্পতি ভট্টাচার্য, ( গিরিজাপতির 
দাদা ), শিল্পী যামিনী রায়, ভূপালভূষণ ভষ্টাচার্য (গিরিজাপতিদের আত্মীয় ) 
রজনী পালিত, প্রমথ মিত্র ও হারীতকৃষ্ণকে নিয়ে আড্ডা বসত। পরে 
সত্যেন্দ্রনাথ এই আড্ডায় ধূর্জটিপ্রসাদ ( মুখোপাধ্যায় ), নীরেন্দ্রনাথ ও হরিশ- 
চন্দ্রকে ধরে আনেন । আড্ডায় গান ও সাহিত্যচর্চা হত। সেই সঙ্গে ছিল 
জলযোগের ব্যবস্থা । আড্ডা বসলে দিনাস্ত পার হয়ে সন্ধ্যা থেকে রাত্রি পরধস্ত 
অগ্রসর হত। 

আড্ডায় সত্যেন্দ্রনাথ কবিত। আবৃত্তি করে শোনাতেন। রবীন্দ্রনাথের 
“যেতে নাহি দিব", “মরণ”, “সোনার তরী? 'ব্রাহ্মণ” 'পুবাতন ভূত্য', “উর্বশী” 
'বর্যামল" “অভিসার”, “বিসর্জন” পরিশোধ" প্রভৃতি কবিতাগুলি তিনি প্রায়ই 
আবৃত্তি করতেন। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের কবিতাগুলিও ছিল তার 
বিশেষ প্রিয়। সত্যেন্রনাথের দরদভরা কের আবৃত্তি বন্ধুদের মুগ্ধ করত। 


এই সময় সত্যেন্ত্রনাথের আগ্রহে ও সম্পাদনায় “মনীষা” নামে একটি 
হাঁতেলেখ ত্রেমানিক পত্রিক। বার করা হয়। এই পত্রিকায় তিনি “স্থচনা ও 
পরিণতি”, “জীবনদর্শন' শীর্ষক কয়েকটি প্রবন্ধ এবং একটি রোমার্টিক গঞ্জ 
লিখেছিলেন । মাত্র তিনটি সংখ্যা বার হুবার পর এই পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। 


সত্যেন্দ্রনাথ ও তার ছাত্রজীবনের বন্ধুদের আর একটি আড্ডাস্বল ছিল 
হেছুয়ার (বর্তমান আজাদ হিন্দ বাগ) প্রাঙ্গনে উদ্ধু্ধ গগনতলে | কলেজের ছুটির 


১২ বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বস্থ 


পর সেখানে এসে তারা মিলিত হতেন। এ আড্ডায় প্রধান খোরাক ছিল 
গান। গাইতেন হারীতরুষ্ণ শুধু গলায় বিন! সঙ্গতৈ। তখন ুহছুয়ায় লোকের 
এত ভীড ছিল না, আর সাঁতারের ক্লাবও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। ধার] হাওয়া 
খেতে ও বেডাতে আসতেন সেখানে, তীদের ভ্রকুটি ও কৌতৃহল জক্ষেপ না৷ 
করে চলত প্রাণখোল। গানের আসর | হারীতকৃষ্ণের স্থুমধুর কণ্ঠন্বরের সঙ্গীত 
তাঁর বন্ধুদের যেমন মুগ্ধ করত, তেমনি আকুষ্ট করত হেছুয়ার অপরিচিত 
শ্োতাদদেরও। হারীতকৃ্ণ রবীন্দ্র সঙ্গীতই পরিবেশন করতেন বেশি । তাঁর 
গাওয়া! 'বল দাও মোরে”, “তোমারি অসীমে প্রাণমন লয়ে”, 'বাঁশরী বাজাতে 
চাহি”, “কেন ধামিনী না যেতে” গাঁনগুলি ছিল বন্ধুদের বিশেষ প্রিয়। এই 
আসরে আর একজন সঙ্গীত পরিবেশক ছিলেন প্রফুল্ল চক্রবতঁ। তার 
স্থরেলা কণ্ঠে গাওয়া 'দীভাও আমার আখির আগে" গানখাঁনি অভিভূত করত 
সকলকে । 


এ ছাডা আর একটি আড্ডার জায়গ। ছিল হারীতকৃষ্ণের বাঁডি। সত্যোে্্র- 
নাথের সঙ্গে তার অনেক বন্ধুই সেখানে উপস্থিত হতেন । হারীতরৃষের পিতা 
অসীমকৃষ্ দেব মশাই পরম ন্সেহে তাদ্দের সকলকে অভ্যর্থনা করতেন। 
এতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক অনেক কিছু ঘটনার অভিনব ব্যাখ্যা কর! ছিল 
তার সথ। হাঁরীতরুষ্ণের গান শুনতে বন্ধুদের আগ্রহ দেখে তিনি একটি দামী 
অর্গান কিনে দেন। 

হারীতকৃষ্ণের বাঁডিতে পরে আরও জমাট বৈঠক বসত । সে বৈঠকে 
যোগ দিতেন বহু গুণীজ্ঞানী ব্যক্তি । সেখানে আসতেন প্রমথ চৌধুরী মশাই, 
রসরাজ অমৃতলাল বন্থ। রসরাঁজ স্মৃতি থেকে শেকসপীয়র, মিলটন প্রমুখ 
কবিদের কবিতা আবৃত্তি করে সকলকে মুগ্ধ করতেন। তার ন্বতঃক্ফুর্ 
রসালাপে বৈঠকে হাসির বন্য! বয়ে যেত । 


বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে এইভাবে আড্ডা ও আঁসরে যোগ দেওয়া সত্বেও 
সত্যেন্ত্রনাথের পাঠচর্চা কোনোক্রমে বিঙ্গিত হয় নি। ১৯১১ সাঙ্গ মাধ্যমিক 
বিজ্ঞান পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করলেন। বিশ্ববিষ্ালয়ের 
পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারের তার এই যে গৌরবোজ্জ্বল সুচন। হলো তা 


ছাঁত্রজীবন ১৩ 


সর্বোচ্চ পরীক্ষা! পর্বস্ত অঙ্ষুন ছিল-_€কাঁনে৷ পরীক্ষায় তিনি প্রথম ছাড়া অস্ত 
কোনে! স্থান অধিকার করেন নি। আই এস সি পরীক্ষায়, দ্বিতীয় স্থান 
অধিকার করেন মেঘনাদ সাহা, তৃতীয় মানিক দে, চতুর্থ জ্ঞানচন্তর ঘোষ এবং 
পঞ্চম প্রীণরুষ্ণ পারিজ! ( উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য )। 


সত্যেন্্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে বি এস সি ক্লাসে ভতি হবার সময় 
ঢাকা কলেজ থেকে মেঘনাদ সাহা এসে-তীর সহপাঠীরূপে যোগদান করেন । 
তাঁর! ছুজনেই গণিত বিষয়ে অনার্স নেন। এই সময় থেকে তাঁদের ছু-জনের 
মধ্যে যেমন প্রগাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়, তেমনি পরীক্ষার ক্ষেত্রে তীব্র 
প্রতিযোগিতারও স্চন। হয় । 

বি এস সিরক্লাসে তাদের অধ্যাপক ছিলেন আচার্ধ জগদীশচন্দ্র, আচার্য 
প্রফুল্পচন্্র এবং গণিত অনার্স পড়াঁতেন বঞ্ষিমদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায়, সারদাপ্রসন্ন 
দাস, রঘুপতি ঘটক, শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং দেবেন্দ্রনাথ 
মল্লিক (ডি এন মল্লিক)। আচার্য জগদীশচন্দ্র পড়াতেন বিছ্যুতৎতত্ব ও 
আলোকতত্ব। বৈদ্যুতিক তরঙ্গ বিষয় তিনি খুব আকর্ষণীয় করে পড়াতেন 
এবং ছাত্ররা তাঁর বক্তৃতা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনত। সেসময় জগদীশচন্দ্র বৈছ্যাতিক 
তরঙ্গ সম্বন্ধে গবেষণাঁও করছিলেন। কিছুদিন পরে তিনি পদার্থবিজ্ঞানের 
রাজা ণেকৈ সরে গিয়ে উত্ভিদ্-জগতে প্রাণের বিচিত্র অভিব্যক্তির রহস্ু 
উদ্ঘাটফ হঠঠগ্ন হন। তাঁর এই সব পরীক্ষামূলক গবেষণ! ছাত্রমহলে বিপুল 
আলোডর্দখা «আগ্রহের স্থষ্টি করেছিল। কিন্ত তার কাছে যাবার সাহস 
হত নাঁরাহ-দ্রদের। তাঁর দূর থেকে শ্রদ্ধানিঃস্ুত বিস্ময়ে জগদীশচজের 
গাছের সাড়া! লিপিবদ্ধ করবার যন্ত্র অথব! বেতাঁর তরঙ্গ উত্পাদন করবার যন্ত 
উকিঝু'কি মেরে দেখত। 


বি এস সি পড়ার সময়েও সত্যেন্দ্রনাথ পুর্বের মতো বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে' 
আড্ডায় ও আসরে যোগ দিতেন । এই সময় সমাজসেবা ও সংগঠন কাজেও 
তিনি অংশ গ্রহণ করেন। ছুটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার যোগাযোগ স্থাপিত 
হয়। প্রথমটি হলে! অনুশীলন সমিতি এবং দ্বিতীয়টি ওয়াকিং মেনস্‌ 
ইনট্টিটিউট। 


খে বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বন্ধ 


অন্থশীলন সমিতি বোমার যুগের । সেখানে লাঠিখেলা, ছোরা ও 
তলোযাঁব খেল! শেখানো হত । উচ্চভ্তরে গোপনে পিস্তল ছোড়া, বোমা 
তৈবি কর] ইত্যার্দি শেখানো হত। সত্যেন্্রনাথের সঙ্গে ওপরওয়ালাদের 
কয়েকজনের আলাপ-পরিচয় ছিল বলে শোনা যায় । 

অন্থশীলন সমিতির উদ্চে'গে গোঁয়াবাগান অঞ্চলে বয়েজ ওন লাইব্রেরী 
প্রতিঠিত হয। ১৯০৯ সালে এই গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সত্যেন্দ্রনাথ 
এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন। 

ওযাকিং মেনস্‌ ইনষ্টিটিউট ছিল দিনমজুরদের জন্যে নৈশ বিষ্ভালয়। মজুর 
শ্রেণীব লোক যার! দিনে খেটে খাষ তার্দের লেখাপড। শেখাবাঁর জন্যে এই 
নৈশ বিগ্যালষ গ্রতিষিত হয। এই বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির সভাপতি 
ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের গণিত-অধ্যাঁপক ডঃ ডি এন মল্লিক এবং সম্পার্দক 
ছিলেন সত্যানন্দ রাঁষ (পববরতীকালে তিনি কল্ষি+তা পৌরসংস্থাব খিক্ষা- 
অধিকর্তা হযেছিলেন )। উত্তর কলকাতাব মানিকতল! মেন বোডে ( বর্তমান 
রামছুলাল সরকার স্ত্রী ) কেশব একাডেমির গৃহে এই নৈশ বিষ্যালষ বসত। 
জত্যানন্দ রাষ, সুশীল আচার্য, অসীমকষ্ণ দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ, হরিশচন্জর, 
নীরেন্দ্রনাথ, গিবিজাপতি এখানে পড়াতেন । সন্ধ্যা ৬টা থেকে বাত্রি ন্টা 
পর্যস্ত বিগ্যালিয়ের কাজ চলত। কেরোসিন তেলের আলোতে মজুবদের 
এখানে লেখাপডা শেখানো হত। মজুবর্দেব কাছ থেকে 7 একা গয়সা 
নেওয়া হত না, যাবতীয় ব্যয় বহন করতেন উদ্যোক্তারা পা « ঘসায়। 
১৯১৮ সাল পর্যস্ত এই নৈশ বিগ্ভালয়ের কাজ চলেছিল। তাঁও সে & বাদী 
সন্দেহে এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতি পুলিশের শ্রেনদৃষ্টি পড়ায় এটি বন্ধ €৪খ ॥য। 


অধ্যাপক নীরেন রায়ের কাছে শুনেছি-_ছাত্রজীবনে সত্যেন্ত্রনাথ যেমন 
পডাশোনা নিয়ে মত থাকতেন, তেমনি ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, টেনিস, দীবা, 
তাস খেলাতেও ছিল তাঁর বিপুল আগ্রহ ও পারদ্িতা। 

ছাত্রাবস্থা থেকে সত্যেন্দ্রনাথের চরিভ্রে একটা জিনিস লক্ষ। করা যেত, 
এক এক সময় এক এক বিষয়ে তার রোখ চাপে । তখন কিছুদিন ধরে 
অনন্যকর্মী হয়ে তাতেই মেতে থাকেন। আই এন মি পরীক্ষার কিছুকাল 
আগে ক্যারম খেল! খন প্রথম শেখেন তখন দিনরাত তাই নিয়ে যেতে 
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রইলেন। তা! দেখে তাঁর ম৷ বললেন, “পরীক্ষায় তুই এবার ফেল করবি।” 
কিন্তু সে পরীক্ষায় সত্যেন্্রনাথই প্রথম হলেন। অঙ্ক পরীক্ষার আগের দিন 
সন্ধণাবেলা উচ্চতর বীজগণিতের বইটি নিয়ে বসলেন এবং সব অঙ্ক শেষ করে 
রাত্রি ৩টায় উঠলেন । 


মাধ্যমিক শ্রেণীতে পডাকালে সত্যেন্দ্রনাথ, প্রফুল্ল রায় (পরবর্তীকালে চিন্র- 
পরিচালকরূপে খ্যাতি অর্জন করেন ) প্রমুখ কয়েকজন সহপাঠী দুপুরে ক্লাসের 
রুটিনে ফাক থাকলে ফুটবল নিয়ে দৌড়াদৌডি করতেন। সত্যেন্দ্রনাথ গোল- 
রক্ষক হিসেবে বিশেষ পারদশিতা প্রদর্শন করেন। ছুপুরে ক্লাসের ফাকে 
ফুটবল নিয়ে তাদের এই মাতামাতি কিন্ত বেশিদিন টেকে নি। কয়েকদিন 
পরে অধ্যক্ষের নির্দেশে তাদের খেল। বন্ধ হয়ে ষায়। 


পড়াশোনা ও খেলাধূলার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশসেবার কাজেও সত্ন্দ্রনাথ 
অংশ গ্রহণ করতেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তার! দল বেঁধে গান গাইতে 
গাইতে গঙ্গার ধারে যেতেন এবং রাখীবন্ধন উৎসবে উৎসাহ সহকারে 
যোগ দিতেন। 

১৯১৪ সালে সত্যেন্দ্রনাথ যখন এম এস সি ক্লাসের ছাত্র, তখন প্রেসিডেন্সি 
কলেজে পদার্থবিষ্ভার অধ্যাঁপক হ্ারিসন সাহেব দ্বিতীয় বাধিক শ্রেণীর একজন 
ছাত্রকে হঠাৎ অপমান করেন। খবর প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রমহুলে 
ধর্মঘট দেখ। দেয় এবং সত্যেন্দ্রনাথ ছাত্রদের সভায় এই জাতীয় অপমান সঙ্থ 
না করার জন্তে বন্তৃতা দেন। অবশ্ঠ দিনের শেষে হারিসন সাহেব নতি 
স্বীকার করায় ব্যাপারটা! সেদিনই মিটে যায়। 


১৯১৩ সালে সত্যেন্দ্রনাথ গণিত বিষয়ে অনার্স সহ বি এস সি পনীক্ষা 
দেন। গণিত অনার্স পরীক্ষার তৃতীয় পত্রে সত্যেন্ত্রনাথ কয়েকটা অঙ্ক ছেড়ে 
দিয়ে আসেন। এই গ্রসঙ্গের ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য, অধ্যাপক নীরেন রায়ের 
ভাষাতেই সেটা এখানে উল্লেখ করছি--“সেদিন আমর হেছুস্বায় সত্যেনের 
জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছি। এমন সময় সত্যেন মুখ কালো করে এলো । 
বললে, গন্ীীক্ষা৷ ভালে! হয় বি। জীবনে এই প্রথম কয়েকটা অঙ্ক ছেড়ে দিয়ে 


১৬ বিজ্ঞানাচার্ধ মত্যেন্দ্রনাথ বন্ধু 


এলুম (এর আগে ৪16650780৬৩ পর্যন্ত সব অস্কই ও করত)। ফলে 
পরীক্ষায় রেকর্ড মার্ক ও পায় নি, তবে প্রথম হয়েছিল। কেন্বিজের সিনিয়র 
রা!ঙলার পরাঞ্ধপে সাহেব এমন কঠিন ও দীর্ঘ প্রশ্নপত্র প্রণয়ন “করেছিলেন যে 
সত্যেনের পক্ষেও তিনঘণ্টার মধ্যে ৭৮নম্বরের বেশী উত্তর দেওয়! সম্ভব হয়নি |” 


১৯১৩ সালে বি এস সি পরীক্ষায় গণিত অনার্সে প্রথম স্থান অধিকার 
করলেন সত্যেন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় মেঘনাদ এবং তৃতীয় নিখিলরঞ্রন। এঁরা 
তিনজনই মিশ্র গণিত নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে এম এস সি পড়েন। 

এম এস সি ক্লামে অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ মল্পিক, অধ্যাপক শ্ঠামাদাস 
মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক জে এম বোস, অধ্যাপক কালিস (081115) প্রভৃতিকে 
তীরা শিক্ষকপে পাঁন। বিশ্ববিদ্ভালযের তৎকালীন গণিত শিক্ষক মহলে 
এদের খ্যাতি ছিল সমধিক । 

১৯১৫ সালে এম এস সি পরীক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাঁদের 
প্রতিযৌগিতার ফল হলো পুর্ববৎ অর্থাৎ সত্যেন্দ্রনাথ হলেন প্রথম এবং মেঘনাদ 
হলেন দ্বিতীয় । অন্স্থতার জন্তে নিখিলরঞ্জন পেন্ছর এম এস সি পরীক্ষা 


দেন নি। 


বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রথম পরীক্ষ। থেকে শুরু করে সবশেষ পরীক্ষা পর্যন্ত 
সমভাবে কৃতিত্বের স্বাক্ষর সমুজ্জল রেখে সত্যেন্্রনাথ এইভাবে তার ছাত্রজীবনের 
পাঠ সমাধ্ধ করেন । ছাত্রাবস্থায় ধাদের তিনি সতীর্ঘরূপে পেয়েছিলেন--মেঘনাদ 
সাহা, জ্ঞানচন্ত্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নিখিলরঞগ্রন সেন, পুলিন 
বিহারী সরকার প্রভৃতি, তীর সকলেই পরবর্তীকালে কৃতী বিজ্ঞানী হিসাবে 
আস্তর্জীতিক খ্যাতি অর্জন করেন। প্রেমিডেক্সি কলেজ বা কলকাতা 
বিশ্ববিষ্ালয়ের ইতিহাসে এতগুলি মেধাবী বিজ্ঞানের ছাত্রের সমাবেশ এর 
আগে বা পরে আর কখনও দেখা যাঁয় নি। 

সত্যেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এম এস মি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 
চলে আসার কিছু দিন পরে সেখানে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটন! ঘটে । 
১৯১৫ সালের জাহুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে প্রেসিডেম্নি কলেজের জনৈক অধ্যাপক 
মিঃ ওটেন ভারতীয় ছাত্রদের প্রতি ছুর্বযাবহার করায় একদল ছাত্র উত্তেজিত হয়ে 


ধৃত্রঙ্গীবন. ১৭ 


তাঁর গায়ে হস্তক্ষেপ করে। সুভাষচন্দ্র ( নেতাজী ) তখন প্রেলিডেব্সি কলেজের 
তৃতীয় বর্ষের ছাত্র এবং ছাত্রসমাজের মধ্যমণি । যর্দিও স্ভাষচন্ত্র নিজে 
মিঃ ওটেনকে আঘাঁত করেন নি, তবু সন্দেহবশে তাকে কলেজ থেকে বহিষ্কত 
করা হলো । এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে কলকাতার কলেজীয় ছাত্রমহলে 
তখন গভীর আলোডন সঞ্চার হয়েছিল । 


কর্মজীবন 


সম্মানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর সত্যেন্দ্রনাথ 
প্রথমে কিছুকাল ( প্রীয় একবছর ) পরলোকগত প্রখ্যাত চিত্রীভিনেত। ও চিত্র- 
পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়াকে গৃহশিক্ষকরূপে আই এস সি পড়িয়েছিলেন । 


এরপর সত্যেন্দ্রনাথ বিহারের পাটণা কলেজে অধ্যাপকপদের জন্যে একটি 
আবেদনপত্র পাঁঠান। প্রত্যুন্তরে কলেজের প্রিন্সিপ্যাল জানালেন, তীরা 
এরকম একজন কৃতী এম এস সি ( প্রথম শ্রেণীতে প্রথম ) চান ন|, চান একজন 
দ্বিতীয় শ্রেণীর এম এস সি। 


আর একব।র চাকরির জন্যে মতোন্রনাথ দরধাস্য কবেছিলেন । এবারেরটি 
হাঁওয়! অফিসে (0৬505০0:09198152] 06606) 1 সেখান থেকেও পুরোক্তরূপ 
জবাঁব এলে।-_বিশ্বনিদ্াঁলয়ের এবকম একজন কৃতী ছাত্রের পক্ষে এই কাজ 
অন্ুপযুক্ত । তিনি অন্যত্র তীর গুণের উপঘুক্ত কাজের -জন্যে আবেদন করলে 
ভালো হয়। 


এই পরিস্থিতিতে সত্যেন্দ্রনাথ যখন ভাবছেন “কি করা ষায়*, এমন সময় 
কলকাত! বিশ্ববিদ্যালয়েব তৎকালীন উপাচার্য স্ত/র আশুতোষের ( ১৯০৬-২৪ 
সালের মধ্যে ১৪ বছরের উপর স্যার আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাঁচার্ধ ছিলেন) 
কাছ থেকে আহ্বান এলো সদ্াস্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজে 
যোগদানের জন্তে। 


১৯০৭ সাল থেকে কলকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষাতে যদিও 
বিজ্ঞানচর্চা আরম্ভ হয়, কিন্তু উপযুক্ত অর্থ ও বন্দোবস্তের অভাবে বিশ্ববিদালয় 
তখনও পর্বস্ত এম এস সি শ্রেণীতে বিজ্ঞান শিক্ষা আরম্ভ করতে পারেন নি। 
তখনকার দিনে প্রেসিডেন্সি কলেজের মতে ছু একটি বড় কলেজেই এম এস সি 
ক্লাস খোলবার উপযোগী যন্ত্রপাতি ছিল এবং ১৯১৫ সাল পর্যস্ত সেখানেই 
এম এস সি পড়ানে। হত। 


কর্মজীবন ১৯ 


এই সময় বাংলার শিক্ষাজগতের দুই দানবীর স্যার তারকনাথ পালিত এবং 
স্তার রাসবিহারী ঘোষের ধানকে কেন্দ্র করে কলকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ 
একটি বিজ্ঞ/ন কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত করলেন। এই উদ্দেশে তারা ভারত 
সরকারের কাছে অর্থ সাহায্যের জন্যে আবেদন জানালেন । যে কারণেই হোঁক 
ভারত সরকার এ বিষয়ে অর্থ সাহায্যের তেমন ভরসা দিলেন না। কিন্তু স্যার 
আশুতোষ হতোগ্যম হলেন না। তাঁরই অক্লাস্ত চেষ্টায় ও পরিশ্রমে ১৯১৪ সালে 
বিজ্ঞান কলেজের কাজ আরম্ভ হয় এবং এ বছর ২৭ মার্চ বিশিষ্ট জনমণ্ডলীর 
সামনে স্তার আশুতোষ ৯২ আপার সারকুলার রোডে (বর্তমান আচার প্রফুল্লচন্দ্ 
রোড ) বিজ্ঞান কলেজ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কবেন।. কিন্তু ১৯১৪ 
সালে বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে যাওয়ায় প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞার্ন কলেছের কাজ আরম্ভ হয় 
১৯১৭ সাল থেকে । 

৯২ আপার সারকুলার রোডের বাঁডিতে বিজ্ঞানের সকল বিভাগের স্থান 
স*কুলান সম্ভব হয় নি। এখানে প্রথমে পদার্থবিদ্যা, বসায়ন, ফলিত গণিত, 
মনোবিগ্ভা ও শ।রীরবৃত্তের অধ্যায়ন ও গবেষণার বন্দোবস্ত করা হয়। উদ্ভিদ- 
বিদ্কা ও প্রাণিবিদ্যা বিভীগ ৩৫ বাঁলিগঞ্ সারকুলার রোডে স্তার তারকনাথ 
পাঁলিতের বাঁডিতে চালু করা৷ হয়। নৃতত্ব পভাবাঁর বন্দোবস্ত সাময়িকভাবে 
বিশ্ববিষ্ালয়ের দ্বারভাঙ্গা৷ বিল্ডিং-এ করা হয়। ভূতত্ব প্রেসিডেন্সি কলেজে 
পড়াবার ব্যবস্থা হয় এবং অমিশ্র গণিত আগে থেকেই দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং-এ 
পডানে। হত । 


র তারকনাথ পালিত এবং স্যার রাঁসবিহাঁরী ঘোঁষ বিভিন্ন দফায় যে 
মর্থ বিজ্ঞান কলেজের জন্তে দান করেন ত। থেকে বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ে 
অধ্যাপক এবং ঘোষ অধ্যাপক পদের স্ুষ্টি হয়। পরবর্তাকালে খয়রার 
গশ্বরী দেবীর প্রদত্ত অর্থসাহায্যে পদার্থবিছ্া, রসায়ন ও কৃষিবিদ্যায় 
য্নরা অধ্যাপকের পদও ্থ্টি হয়। পদার্থবিগ্ায় প্রথম পালিত 
যার চন্দ্রশেখর ভেম্কট রামন ( ১৯১৭-৩৪ ), প্রথম ঘোষ অধ্যাপক 

ন বন্থ ( ১৯১৪-৩৪ ) এবং প্রথম খয়রা অধ্যাপক মেঘনাদ সাহ। 

)। রসায়নশান্ত্রে গ্রথম পালিত অধ্যাপক আচার্য প্রফুললচন্দ্র রাঁয় 
প্রথম ঘোষ অধ্যাপক প্ররসুল্চন্দ্র মিত্র (১৯১৭-৩৭) এবং প্রথম 


২০ বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্ত্রনাথ বস্থ 


খযরা অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৯২১-৩৮)। ফলিত গণিতশান্তে 
প্রথম ঘোষ অধ্যাপক ণণেশপ্রসাঁদ (১৯১৫-১৮)। ফলিত রসায়নশাস্ত্রে প্রথম 
ঘোষ অধ্যাপক হেমেন্দ্রকুমাব সেন (১৯২০-৩৬)। ফলিত পদীর্থবিগ্ভায় প্রথম 
ঘে।ষ অধ্যাপক ফণীন্দ্রন।থ ঘোষ (১৯২০- )। কৃষিবিগ্যাষ প্রথম খয়র। অধ্যাপক 
নগেন্রনাথ গঙ্গে।পাধ্যায (১৯২১ ৩১)। 


৯২ আপা সাবকুল।ব বোডে বিশ্ববিদ্যালয বিজ্ঞান কলেজের যখন গোড়া- 
পন্তন হয়, তখন মাচার্য প্রফুল্লচন্ত্র প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অবসব গ্রহণ করে 
এই বাডিতে গবেষণ। শুক কবেন। এ কাবণে খন অনেকে মনে কবতেন-- 
এই তিনতল। বাডি কেবলমাত্র উচ্চতখ বসায়ন শিক্ষায় ও গব্ষণাষ 
নিযোজিত হবে । 

এই সময অর্থাৎ ১৯-৭ সালে গাব আশ্বতে।ষ ডেকে পাঠালেন সত্যেন্দ্রনাথ, 
মেঘনাদ প্রমুখকে ৷ তিনি তাদেব জিজ্েন কণসেন, “এখানে পদীর্থবিজ্ঞানেব 
কলস শুক কবা হলে তোব। পড।তে প।ববি ?” 

তার1 উন্তব দিলেন, “পাবব”। 

ভখন গ্রাব মাশুতোষ বললেন, “ভাব আগে ভা হলে তোদের 
একবছর পডে নিতে হবে|” এই বলে তিনি তাদেব জন্যে বৃত্তির ব্যবস্থা 
কবে দিলেন । 


এক বছব বিশেষ পাঠ গ্রহণের পর সত্যেন্দ্রনাথ, মেঘনাদ বিজ্ঞান কলেজের 
মিশ্র গণিত ও পদীর্ঘবিগ্যা উভয় বিভাগেই পড়াবার এবং পদীর্ঘথবিদ্যা বিভাগে 
কোনো অধ্যাপক না থাকায় ৈলেন ঘোষ প্রভৃতিব সহযোগে বিভাগটি 
স'গঠনের ভাব নিলেন । উচ্চতর পদ্দার্থবিষ্ভা পঠনপাঠিন ও গবেষণায় তাঁর 
নিজেদের সমন্ত শক্তি নিয়োগ কবলেন। তাঁদের যুগ্ম প্রচেষ্টার প্রথম ফলম্বরূপ 
গ্যাসীয় পদার্থের অবস্থ! সম্বন্ধে একটি মুল্যবান নিবন্ধ প্রকাঁশিত হলে বিশিষ্ট 
ইংরেজি পত্রিকা ফিলোজফিক্যাল ম্যাগাঁজিন-এ (6131109507171081 [/9289- 
215০) | এই নিবন্ধে সতোন্দ্রনাথ ও মেঘনাদ যে স্যত্র প্রমাণ করেন সেটি 
'সাহা-বোস অবস্থা সমীকরণ? (98198-13056 [50088101801 508৮৪ ) নামে 
স্থপরিচিত হয়। 


কর্ষজীবন ২১ 


১৯২০ পর্বস্ত সত্যেন্্নাথ ও মেঘনাদ কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বিজ্ঞান 
কলেজে লেকচারার-রূপে একযোগে কাঁজ করেছিলেন । তাঁবপর তাঁর ছুজনেই 
কলকাতা বিশ্ববিগ্যালয় ছেডে অন্থাত্র চলে যাঁন। 


এই সময় আইনষ্টাইন (চ:)1150617,) এবং মিনক গুক্ি (ঢা. 07015055561) 
রচিত আপেক্ষিকতাঁবাদদের কয়েকটি মৌলিক নিবন্ধ মূল জার্মান ভাষ! থেকে 
ইংরেজি ভাষাতে অন্বাদ কবেন সত্যেন্ত্রনাথ ও মেঘনাদ । এই অনুদিত 
নিধন্ধগুলি গ্রস্থাকাঁরে প্রেসিডেন্সি কলেজের তৎকালীন পদ্া্থবিগ্ভার অধ্যাপক 
শীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের ভূমিকাপহ কলকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয় কর্তৃক ১৯২৭ 
সালে প্রকাশিত হয়। শোন। যায়, এই গ্রন্থটি আইনষ্টাইনেব আপেক্ষিকতা- 
বাদে প্রথম ইংরেজি তর্জম| | 


১৯২১ সালে সত্যেন্দ্রনাথ পদার্থবিদ্ার বীডাব হিসাঁবে ঢাক। নিশ্ববিগ্ভালয়ে 
যোগদান কবেন। কলকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ে তখন রীডারের পর্দ ছিল না, 
ছিল শুধু লেকচারার ও প্রফেসাঁব এ ছুটি পর্দ। ঢাকায় বীডারের পদের জন্যে 
সত্যেন্রনাথ নিজে কিন্তু আবেদন করেন নি, আমন্ত্রণক্রমেই এই পদ 
পেয়েছিলেন । 

সত্যেন্দ্রনাথের ঢাকায় যাবার কথা শুনে ন্যার আশুতাষ তাকে ডেকে 
পাঠীলেন। বললেন, “কেন যাচ্ছিস? তোর মাইনে বাড়িয়ে দিচ্ছি, 


এখানেই থাক ।” 


সত্যেন্দ্রনাথ বললেন, “আমি যাব বলে কথ দ্রিয়েছি :৮ 


এ কথা শুনে হ্যার আশুতোষ ক্ষুপ্ন হলেন। ক্ষুন্ধকগ্ঠে বললেন, “যা তুই । 
আমি নিজেই পাব ।” 


সত্যেন্দ্রনাথ ষখন ঢাকায় ধান, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্ভালয়ের সবেমাত্র 
গোড়াপত্তন হয়েছে । ৬* লক্ষ-টাকা ঢেলে গড়ে তোল! হচ্ছে সেই বিশ্ববিদ্যালয় । 
কর্তৃপক্ষের হাতে তখন অঢেল টাকা, তাই মোটা টাকার গ্রেডে তারা রীডার 
ও অধ্যাপক নিযুক্ত করতে লাগলেন । 


২২ বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু 


এদিকে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের দালান তুলতেই অনেক টাঁকা খরচ হয়ে গেল। 
তখন কর্ঠপক্ষ পডলেন মুশকিলে। তাঁরা ঠিক করলেন, পুর্বঘোষিত গ্রেড তাঁরা 
সংশোধন করবেন । গ্রেড কমিয়ে দেওয়া! হবে। 

সত্যেন্্রনাথ ও অন্যান্য অধ্যাপক (যাঁর। ইতিপুর্বেই নিযুক্ত হয়েছেন ) 
এ প্রস্তাবে সম্মত হলেন ন। | তারা বললেন, ইতিপুর্বেই ধাঁদের নিয়োগ করা 
হয়েছে তদের ক্ষেত্রে কোনে। পরিবর্তন করা৷ চলবে না। ধদের শতুন নিয়োগ 
কর] হবে তাদের এই নতুন স্বীম দেওয! যেতে পারে। 

কর্তৃপক্ষ জানালেন তা নাঁকি সম্ভব নয়। 

তখন সবদ্দিক বজায় রেখে তারা সত্যেন্্রনাথকে একটা প্রস্তাব দিলেন । 
বললেন, সংশোধিত গ্রেড তিনি গ্রহণ করুন, কর্তৃপক্ষ নিজের খরচে তাঁকে 
ইউয়োপে পাঠাবেন। 

প্রস্তাবটি শুভ, তাই সত্যেন্দ্রনাথ এতে সম্মত হয়ে গেলেন। 

এদিকে কর্তৃপক্ষ ও হু'শিয়ার-। তাঁর। ভাবলেন-_খরচপত্র করে ধাকে তীবা 
পাঠাচ্ছেন, তীর প্রবাসে দৈবের বশে জীবনতাঁরা যর্দিখসে এদেহ আকাশ 
হতে'__-তা হলে তো তাদের সব খরচপত্রই “ভম্মে ঘি ঢাঁলা'র সামিল হবে। 
তাই তার! সত্যেন্্রনাথের জীবনবীমা! করালেন। সত্যেন্্রনাথের সঙ্গে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের রফ1 হলো-_-খীমার প্রিমিয়াম বিশ্ববিষ্ঠালয় কর্তৃপক্ষই দেবেন এবং 
অঘটন কিছু ঘটলে বীমার টাকাঁটাঁও পাঁবেন বিশ্ববিদ্যালয় । 


সত্যেন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার রীডার হিসাবে যোগদান 
করলেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে এই বিভাগের সংগঠনেও তাঁকে সক্রিয় অংশ 
গ্রহণ করতে হলে । 

ঢাঁকায় অধ্যাপনাকালে ১৯২৩-২৪ সালে তরুণ বিজ্ঞানী সত্যেন্্রনাথ 
পদীর্ঘবিজ্ঞান বিষয়ে তার একটি গবেষণ! নিবন্ধ ব্রিটেনের বিশিষ্ট পত্রিক। 
ফিলোজফিক্াল ম্যাগাজিনে প্রকাশের জন্তে প্রেরণ করেন। কিন্ত পত্রিকার 
কর্তৃপক্ষ যে কোনো কারণে হোক সেই নিবন্ধটি প্রকাশে কালক্ষেপণ করেন। 
এদিকে সত্যেন্দ্রনাথ প্রায় একই সময়ে মহাবিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের কাছে 
প্রবন্ধের একটি অন্থলিপি পাঠিয়ে দিয়ে এ সম্পর্কে তার অভিমত জানতে 
চেয়েছিলেন । 
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ফিল-ম্যাগ পত্রিকার কর্তৃপক্ষ সত্যেন্দ্রনাথের নিবন্ধ প্রকাশে তৎপরতা না 
দেখালেও আইনষ্টাইন কিন্তু তাঁর পত্রপ্রেরকের নিবন্ধের সারবত্বা ও গুরুত্ব 
উপলব্ধি করে নিজে সেটি জার্মান ভাষায় তর্জমা করলেন এবং জার্মানীর বিশিষ্ট 
পত্রিকা ণ্‌সাইটশ্রিফট ফার ফিজিকা (26165010660 17551 )-এ 
প্রকাশ করতে দিলেন । এবং সঙ্গে সঙ্গে সত্যেন্রনীথকে একটি চিঠি দিয়ে তার 
অভিমতও জানালেন । সত্যেন্ত্রনাথের এই কাজটি “বোস আইনষ্টাউন সংখ্যায়ন। 
(13996-:1056617) 50905005) বা শুধু বোস সংখ্যায়ন” নামে 
স্বিদিত। 


আইনষ্টাইনের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে এই চিঠি পেয়ে সত্যেন্দ্রনাথের' 
খুব স্থুবিধা হয়ে গেল। তিনি সেই চিঠি বিশ্ববিষ্ভালয় কর্তৃপক্ষকে দেখালেন। 
এতে তার বিদেশ যাত্রার সমাবন। আরও পাক। হলে। । সত্োন্দ্রনাথকে বিদেশে 
পাঠাঁনে। সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের মনে এতদিন যে সংশয় দোল! দিচ্ছিল, এখন' 
তার নিরসন হলে! । তাঁর। উপলব্ধি করলেন-_-আইনষ্টাইনের মতো বিজ্ঞানী 
ধার কাজের ভূয়সী প্রশংসা! করেছেন তাঁকে অবহেলা করলে মুঢতার পরিচয় 
দেওয়। হবে, বরং তাকে বিদেশে পাঠালে ঢাক। বিশ্ববিগ্ঠালয়ের স্থনামই বৃদ্ধি 
পাবে। তাই তার! সতোন্দ্রনাথের ইউরোপ গমনের অর্থ মঞ্তুর করে 
দিলেন । 


ঢাক। বিশ্ববিগ্ভালয়ের অর্থপাহাধ্য লাভ করে সত্যেন্দ্রনাথ ১৯২৪ সালে 
ইউরোপ যাত্রা করলেন। ছু বছরের জন্তে বিশ্ববিগ্যালয় কর্তৃপক্ষ তার অর্থ- 
সাহায্য বরাদ্দ করেন । 

ইউরোপে সত্যেন্দ্রনাথ সবপ্রথম নামলেন ফ্রান্সে অর্থাৎ প্যারিসে । এখানে 
প্রাচ্যবিষ্ঠাবিশারদ অধ্যাপক দিলভ। লেভির সঙ্গে তার যোগাযোগ হলে! । 
অধ্যাপক লেভি তখনও পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে আসেন নি, তবে ফ্রান্স-প্রবাসী 
অনেক ভারতীয়ের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। এদের মধ্যে একজন হলেন 
আচার্য জগদীশচন্দ্রের ভাগিনেক্ বিজ্ঞানী দেবেজ্জমৌহন বস্থ (বর্তমানে বন্থ 
বিজ্ঞানমন্দিরের অধ্যক্ষ )। এই পরিচয়ের স্থত্রেই সত্যেন্্নাথেরও সঙ্গে 
অধ্যাপক লেভির ঘনিষ্ঠত৷ হয়। 


২৪ বিজ্ঞানাচার্য সতোকজ্জনাথ বস 


অধ্যাপক লেভির কাছ থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ দ্বেখা করলেন 
বিশ্ববিশ্রুত। মাদাম কুরীর সঙ্গে । কুরী তখন বৃদ্ধা । 

প্রথম সাক্ষাতেই কুরী তাকে বললেন, তিনি ঘদি তীর (কুরীর) সঙ্গে কাঙ্গ 
করার ইচ্ছা! করে থাঁকেন, তা হলে বপ্রথম তাঁকে ফর|সী ভাঁষা শিখে নিতে 
হবে। কাৰণ তা না হলে তার কথা সত্যেন্্রনাথ বুঝতে পারবেন না, 
ফলে কাছের ভীষণ অস্থবিব। হবে। ইতিপূর্বে একজন ফরাঁপী-অজান। 
ভারতীয় ছাত্রকে তার গবেষণাগারে কাঁভ কাব অন্রম্তি দিয়ে কুরীকে বিশেষ 
বিব্রত হতে হয়েহিল। সেউ তিক্ত অভিজ্ঞতার স্মৃতি মন্থন করেই বোধ হয় 
তিনি এ কথ! সত্যেন্্রনথকে শোনালেন | 

সত্যেন্দ্রনাঁগ কিন্তু উতিপুনেহ ফবাসী ভাষায় রপ্‌ হয়েছিলেন। অথচ সে 
কথাট। মাদাম কুবীকে জানাবাঁৰ শ্তযোগই তিনি পেলেন না, কুরী এমনই 
একটাঁন। কথ। বলে যেতে লাগলেন । পরে মবশ্ঠ কুবী সত্যোন্দ্রনাথের ফরাপী 
ভাষায় বুযুৎপন্তিব পরিচয় পেয়েছিলেন । মাদাম কুরীর ইনহিটিউট অফ 
রেডিয়ম-এ সত্যেন্দ্রনাথ কিছুকাল তেক্কক্ক্িয়। (18010-80015165 ) সম্পর্কে 
গবেষণ। করবেন । 

প্যারিসে সত্যেন্্নাথ ছয় মাস ছিলেন। এই সময় তিনি খ্যাতনাম। 
পদার্থবিজ্ঞানী ছ্ ত্রোয়ীর (196 ৪:০8119) গবেষণাগারে একস্‌ রশ্মি (85 ) 
সম্পর্কে কিছুকাল কাজ করেছিলেন। ফ্রান্সে থাকাকালে বিশিষ্ট পদীর্ঘবিদ 
ল'জভ্যার ([.9177০517)) সঙ্গেও ঘনিগ পরিচয়ের স্থুযোগ তিনি পাঁন। 


ফ্রান্সে ছয় মাস অবস্থানের পর সতোন্দ্রনাথ আসেন জার্ধীনীতে । বালিনে 
এসে আইনষ্টাইনের সঙ্গে তার দেখ! হয়। বালিন হোটেল থেকে টেলিফোনে 
আইনষ্টাইনকে জানালেন, তিনি এসে পৌচেছেন এবং তাঁর সাক্ষাৎপ্রীর্থী । 
আইনষ্টাইন সঙ্গে সঙ্গেই তীকে ডেকে পাঠালেন । সাক্ষাতের সময় থেকে তাদের 
দুজনের মধ্যে গুরুশিষ্যের সমতুল যে ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয় ত। আইনষ্টাইনের 
মহাপ্রয়াণের পুর্ব পর্যন্ত অক্ষুপ্ন ছিল। 

তাদের দুজনের মধ্যে কথাবর্তী হত ফরাসী ভাষায়। আইনষ্টাইন 
নিজে জার্মান হলেও ফরাসী ভাষায় কথা বলতেন এবং লিখতেনও ভালে।। 

আইনষ্টাইনের দৌলতে সতোন্দ্রনাথ জার্মানীতে অনেক বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর 
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সঙ্গে পরিচিত হবার ও অনেক কিছু দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন । আইনষ্টাইন 
তাঁকে তাদের আলোচনা-চক্রের সদস্য করে নেন এবং এখানে হাইসেনবার্গ 
( 7615609618 ) প্রমুখ প্রখ্যাত জার্মান পদার্থবিজ্ঞানীদের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ 
ঘনিষ্ঠ ভাবে আলাপ করবার স্থযোগ পান। এ ছাঁড। যে সব জায্নগায় সাধাবণের 
এবং বিশেষ করে বিদেশীর প্রবেশ নিষেধ, এমন অনেক সরকারী দপূুরের ভেতরে 
গিয়ে তিনি দেখে এসেছিলেন আইনষ্টাইনের “ণয়। পরিচয়পন্দ্রের জোবে। 
শুধু কি তাই! এই পত্র দেখিয়ে সেখানকার জাতীয় গ্রন্থাগার থেকেও তিনি 
যখন তখন যে বই দরপ্নকাপ ত] নিয়ে আসতে পাবতেন, তাৰ জন্যে কোনোরকম 
টাঁকাঁপয়স। কম। রাখবার দরকার হয় নি। 


বালিনে থাকাকালে সাত্যেন্্রনাথ মাউনষ্টাইনের « নং 'হ্যাবারল্যাণ্ড 
স্টাসে'র বাঁডিতে একাধিকবার শিয়ে বৈজ্ঞানিক নিষষে ও "অন্যান্য নানা প্রসঙ্গে 
আঁলোচন। করার স্তরঘোগ পান। প্রথম সাক্ষাংকার প্রসঙ্গে সত্যন্দনাথ বলেন 
_-'তীব সঙ্গে প্রথম যখন দেখা করতে ঘাঁউ, ঘরে ঢুকে দেখলুম তার টেবিলের 
ওপর স্ুপীরুত বই ও কাগজপত্র রয়েছে এবং এক কোণে রয়েছে তাঁব প্রিয় 
বেহালাখানি।” 

আউনষ্টাইনের কাছে সত্যেন্ত্রনাথ যদিও সাধারণ অর্থে উচ্চ পদার্থবিদ্য| 
শিক্ষার বা গবেষণার কোনে। পাঠ গ্রহণ করেন নি, তবু একলনব্যের মতো 
তিনি আইনষ্টাইনকে গুরুৰপে মনে মনে বরণ করেছিলেন । আইনষ্টাইন সম্বন্ধে 
তাঁর শ্রদ্ধা যে কত গভীর ও নীরব তার পরিচয় পাওয়া যায় আইনষ্টাইনের 
তিরোধান সংবাদ যেদিন এলো । সেদিন দেখ! গেল, প্রিয়জন বিয়োগে ব্যথিত 
সত্যেন্দ্রনাথ তার একটি অতি মূল্যবান গবেষণা-নিবন্ধ (যা তিনি আইনষ্টাইনের 
তৎকালীন একক ক্ষেত্র তত্ব বা [0710৩ চ1৩]7 7)০01:5-র দৌষক্রটি 
দেখিয়ে নিজের মতবার্দের সমর্থনে রচনা করেছিলেন ) টুকরো টুকরো! করে 
ছিডে অকেঙ্গে! ক।গজপত্রের ঝুঁডিতে ফেলে দিলেন । 


১৯২৬ সাল। সত্যেশ্রনাথ তখন জার্যানীতে । এমন সময় ঢাকা! থেকো 
ডঃ জ্রানচন্দ্র ঘোষ প্রমূখ বন্ধুর! তাকে চিঠি লিখে পাঠালেন, তিনি যেন ঢাঁকা 
শবিশ্ববিষ্ঠালয়ের পদার্থবিষ্ভার অধ্যাপকপদের জন্যে একটি আবেদনপত্র পাঠান 
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বন্ধুর আরও জানালেন, আইনষ্টাইনের কাছ থেকে একটি প্রশংসাপন্র“জোগাড় 
করে এইসঙে যেন পাঠান। 

আইনষ্রাইনের কাছে সত্যেন্দ্রনাথ ষখন এই ব্যাপারটা! সসংকোচে উত্থাপন 
করলেন তিনি তখন সবিন্ময়ে বলেছিলেন, “তৃষি বিজ্ঞানের যে কাজ করেছ 
সেটাই কি যথেষ্ট সার্টিফিকেট নয়?” পরে অবশ্ত তিনি একটি সার্টিফিকেট 
লিখে দেন। শুনেছি, এই প্রশংসাপত্রে সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে আইনষ্টাইন 
লিখেছিলেন--“০ 1১8৮6 06০15 9০1১০660 05 1815 10165596170”, 


ঢাঁক। বিশ্ববিষ্ভালয়ের এই অধ্যাপক-পদে প্রথমে ডঃ দ্েবেন্দ্রমোহন বস্থ 
মনোনীত হয়েছিলেন, কিন্ত তিনি এই কাজে যেগর্দান করেন নি। তাই শেষ 
পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথই এই পদে নিযুক্ত হন । 


১৯২৭ সালে ব্বদেখে ফিরে এসে সতোন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্ঠালয়ে 
পদ্ার্থবিদ্ভার অধ্যাপক-পদে যোগদান করলেন। এর অব্যবহিত পরেই তিনি 
বিজ্ঞান বিভাগের ডীন (19629) নির্বাচিত হন। তার অধীনে ঢাকা 
বিশ্ববিগ্ভালিয়ের বিজ্ঞান বিভাগ আশাতীত উন্নতি লাভ করে। পদার্থবিজ্ঞান 
বিভাগে নতুন উদ্দীপন] দেখ! দেয় এবং নান। বিষয়ে উন্নত ধরনের গবেষণা চলতে 
থাকে । এই সময় ঢাক। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে ডঃ কে এস কষ্ণান, 
ডঃ জ্ঞানচন্র ঘোষ, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 
ডঃ সতীশরপ্তন খাস্তগীর, ডঃ শশোভন সরকার, ডঃ সর্বাণীসহায় গুহ সরকার 
প্রমুখ বহু কৃতী অধ্যাপক ছিলেন শিক্ষকম গুলীতে । সতোন্দ্রনাথ অধ্যাপক 
ও ডীন উভয় কাজের দায়িত্ব যেভাবে সম্পাদন করেছিলেন তাতে ছাত্র ও 
শিক্ষক সম্প্রদায়ের সকলেরই প্রশংস] অর্জন করেন । এরপর তাঁর উপর আর 
একটি কাঁজের দায়িত্ব অপিত হয়_-সেটি হলে ঢাকা হলের প্রভোস্ট বা 
সর্বাধ্যক্ষত্ব । অল্পসময়ের মধ্যে তিনি এ বিষয়ে যথেষ্ট কর্মদক্ষতার পরিচয় দেন। 
এইভাবে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঢাঁকা বিশ্ববিগ্ভাঁলয়ে বিশেষ যোগ্যতার 
সঙ্গে অধ্যাপন। করার পর চলে আসেন কলকাতায় । 


ঢাকায় অধ্যাপনাকালে ১৯২৯ সালে সত্যেন্্রনাথ ভারতীয় বিজ্ঞান 
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কংগ্রেসের পদার্থবিজ্ঞান শাখার সভাপতিধর্দে এবং ১৯৪৪ সালে দিল্লীতে 
অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩১তম অধিব্শনে মূল সভাপতি-পদে কৃত হন । 


১৯৪৫ সালে সত্যেন্দ্রনাথ ঢাকা! থেকে চলে এসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের খয়র। অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন। ১৯৫৬ 
সাল পর্যস্ত তিনি উক্ত পদে সম্মানের সঙ্গে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পদার্থবিজ্ঞান 
বিভাগে তিনি অনেক বছর অধ্যক্ষতা করেন। ন্নাতকোত্তর বিজ্ঞান 
বিভাগের ভীন পর্দেও তিনি কয়েক বছর আসীন ছিলেন এবং বিশেষ দক্ষতার 
সঙ্গে কার্য পরিচালনা করেছিলেন । 


শিক্ষকরূপে সত্যেন্দ্রনাথের ঠবশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি গতাশ্ুগতিকভাবে 
পাঠ্যক্রম বা সিলেবাস মেনে ছাত্রছাত্রীদের কোনোদিন শিক্ষা দিতেন ন]। 
সত্যসন্ধানী সত্যেন্ত্রনাথ চাইতেন- তীর ছাত্রচাত্রীর। তাদের জ্ঞানের পরিধি 
শুধুমাত্র পুস্তকের গণ্ডীর মধোই যেন সীমিত ন] রাখে । তিনি তাদের মনে 
জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের সোনার কাঠি ছইয়ে দিতেন, যাঁতে তারা কেতাবী 
, রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে বিশ্বপ্ররৃতির অন্তহীন জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের 
প্রেরণ] পায়। 
শিক্ষাদানকালে তাঁর আর একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যেত--প্ররৃতির সব 
কিছুর মধো তিনি যেন একটা সমন্বয় দেখতে পেতেন। তাঁই এক বিষয় পড়াঁতে 
পড়াতে তিনি চলে যেতেন বিষয়ান্তরে । এই বিশ্বত্রঙ্গাণ্ডের সকল রহস্যের 
মাঝে ষে একটা এঁক্যের অদৃশ্য গ্রন্থি জড়িয়ে রয়েছে--তারই সন্ধান যেন 
ছাত্রছাত্রীদের তিনি দিতে চাইতেন । 
কলকাতায় স্নাতকোত্বর শ্রেণীতে সত্যেন্দ্রনাথ বাংল! ভাষাতেই পদ্দার্থ 
বিজ্ঞনের পাঠ্যবিষয় ব্যাখ্যা ও আলোচন। করতেন। অতি জটিল বিষয়গুলিও 
তিনি বাংলায় এমন সরল ও সহজ ভাবে ব্যক্ত করতেন যে তা ছাত্রছাত্রীদের 
মর্মে গিয়ে স্পর্শ করত। যে জটিল তত্বকথা অত্যস্ত নীরস বলে ছাত্রছাত্রীদের 
সাধারণত মনে হয়, তা তাঁর মাতৃভাষায় আলোচনার প্রসাদগুণে প্রাঞ্ল ও 
সরস হয়ে উঠত। এর ফলে ছাত্রছাত্রীরা একদিকে যেমন বিষয়বস্ত না বুঝে 
পন্নকীয়৷ ভাষায় মুখস্থ করা বিড়ম্বনা! থেকে অব্যাহতি পেত, অপর দিকে 
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/তমনি উপলব্ধি করতে পারত বাংল! ভাঁষায় এমন সম্পদ আছে যি মাধ্যমে 
উচ্চ স্তরের বৈজ্ঞানিক আলোচন। করাও সম্ভব। 


শিক্ষককপে সত্ন্দ্রন'থের প্রগ।ঢ পাগ্তিত্য ও জটিল বিষয়ের প্রাঞ্জল 
বিশ্লেষণ তার ছাত্রছাত্রীদের খেমন মুগ্ধ করত, তেমনি তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের 
মাঝে একটি কোমল অন্ভূতিশীল হৃদয়ের স্পর্শ পেয়ে তাপ! অভিভূত হত। 
তার কাছে তাব! যে শুধু ছাত্রছাত্রী ত। নয়, প্রত্যেকেই যেন তার অত্যন্ত 
আপনঙজনের একজন। তিশি নিজের থেকেই প্রত্যেকের পারিবারিক 
জীবনের খোৌজখ্বর নিতেন । নিজে অসামান্য হলেও তিনি এসেছিলেন 
একটি সাঁধাবণ মধ্যবিত্ত পবিব।প থেকে, তাউ ছাত্রছাত্রীদের পাঠযাঙ্জীবনের ভখ- 
দুঃখ, স্বপিবা-মস্তবিধাণ প্রত ছিলেন সমবেদনশীল | ছাত্রছাত্রীদের সর্বপ্রকার 
সহায়ত! কণতে তিনি সব সমর এগিয়ে অ।সতেন। ছাত্র হিসাবে তার 
কাছে প্রার্থন। জানিয়ে কেউ কোনোদিন নিফল মনোবঘ্ হয়েছেন বলে 
শুনি নি। 


গবেষক ছাত্রছাত্রীদেব কাকে সত্যেন্দ্রনাথ জ্ঞানরাজ্যের রত্বাকর । 
জ্ঞানখাঁজোর সকল পত্রের সন্ধান গেলে তার কাঁছে-নিশ্বপ্ররূতির সকল রহস্য 
সমাধানে তিনি সহায়ক । বিজ্ঞানের কোনো একটি চিন্তাধাবার সঙ্গে সম্পূর্ণ 
পৃথক ধরনের অপর একটি চিন্তাধারার সংমিশ্রণে চিন্তাজগতে নতুন আলোকের 
সন্ধান পায় যাঁয়_-য| প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারকে সম্ভব করে তোলে । 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উন্নয়ন সম্বন্ধে স্বতস্ফৃর্ত আগ্রহ ও সম্যক পরিচিতি 
ধাদের আছে তঁ রাই প্রকৃত বিজ্ঞানী-_সত্যেন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর বিজ্ঞানীদের 
অন্যতম | তাই বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপক থাকাকালে তীকে যেমন দেখা গেছে 
অসীম আগ্রহ নিয়ে গণিত গবেষককে সহায়তা করতে, তেমনি আবার রসায়ন 
গবেষণায় নিরত ছাত্রের সঙ্গে গবেষণাঁগারের কাজে লিপ্ত থাকতে । আবার 
দেখ। গেছে, উত্ভিদবিজ্ঞানীর সঙ্গে সাগ্রহ আলোচনায় তিনি ব্যাপৃত রয়েছেন । 
এদিকে আবার পদার্থবিজ্ঞানে গবেষণারত ছাত্রছাত্রীদের উপদেশদাঁনের বিষয়ে ও 
অন্ান্ত বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনায় তিনি সমআগ্রহশীল। আবার গণিতের 
দুরূহ সমস্যা সমাধানে তিনি ঘখন আত্মস্থ থাকতেন, তখন মনে হত গণিতই 
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বুঝি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বিষয়। বস্তত, সত্যেন্দ্রনাথের মতো বিজ্ঞানের এত 
বিভিন্ন শাখায় ব্যাপক ও গভীর পরিচিতি বিজ্ঞানীদের মধ্যে সাধারণত দেখা 
যায় না। 


ব্যবহারিক জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব বিস্তারে সত্যেন্্রনাথ যেমন সচেতন, 
তেমনি ব্যবহারিক পদার্থবিজ্ঞান সম্বন্ধেও তিনি বিশেষ আগ্রহশীল। তাই 
'ধ্যাপনাকালে হাতেকলমে যন্থপাঁতি তৈরী করার দিকে তার প্রবল উৎসাহ 
দেখা যেত। যন্ত্রপাতি নির্ীণে ছাত্রছ।ত্রীদের যাতে উৎস।হিত কর| যায় সেই 
উদ্দেম্তে তার কাষকালে স্নাতকোত্তর পদার্থবিজ্ঞানের পাঠ্যক্রম তিনি কিছুটা 
অনদ্লবদল করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ত। শেষ পর্যন্ত সম্ভবপর হয় নি। তবে 
তীর অধীনস্ত গবেষক ছা ত্রচ্চাত্রীদের এ ব্যাপাবে উৎসাহী করে তুলতে তিনি 
ছিলেন বদ্ধবপবিকর । তিনি চাইতেন--গবেষক ছাত্রছাত্রীরা যেন তাদের 
যন্ত্রপাতি নিজেরই পরিকল্পন| করে শিজেদের কাকশালাঁয় তৈরী করে নেয়। 
যা ছাত্রছাত্রীরা একটু মাথ! ঘামিয়ে ও পরিশ্রম করে নিজেরাই গড়ে তুলতে 
“ারে তার জন্যে অপরের দ্বারস্থ হওয়। তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি 
ছীত্রছাত্রীর্দের বলতেন--এভাবে তাপ! কাজ করলে তাদের নিজেদের উদ্ভাবনী 
শক্তি বিকাশ লাভ করবে নিত্যনতুন যন্ত্র আবিফ্ষারে। আর এই একই কারণে 
তিনি বিদেশ থেকে যঙ্ছপাতি কেনাব বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন ন1। 


এই ব্যাপারে সত্যেন্্রনীথের চরিত্রের আর একটি দিক প্রন্ফুটিত-_সেটি 
হলো তার গভীর দেশাত্মবোধ । যার। দেশের ভবিষ্যৎ গডে তুলবে তার। যাতে 
আগে নিজেদের গভে তুলতে পারে- সেটাই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য । তিনি 
বলতেন - বিদেশে তাদের মতে। ছাত্রছাত্রীর। দি সব দিক দিয়ে এগিয়ে যেতে 
পারে, তবে এদেশের ছেলেমেয়েরাই বা পারবে না কেন? নেরাশ্তে ভেঙে না 
পড়ে এদেশের ছেলেমেয়েদের শুধু চেষ্টা করে যেতে হবে। অভিজ্ঞতালন, 
জ্ঞানই হুবে তাদের প্রচেষ্টার পাথেয় । 

এইভাবে ১৯৫৬ সাল পর্ষস্ত সত্যেন্্রনীথ কলকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের বিজ্ঞান 
ঝলেজে সম্মানের সঙ্গে খয়রা অধ্যাপকপদে অধিষ্ঠিত থাকার পর অবসর গ্রহণ 
করেন, 


৩৩ বিজ্ঞানাঁচার্ধ সত্যোজ্্রনাথ বন্থ 


এর কিছুকাল পরে বিশ্বভারতীর তদনীস্তন উপাচার্ধ ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচীর 
মৃত্যুর পর সত্যেন্্রনাথের কাছে আমন্ত্রণ এলে! উক্ত পদ গ্রহণের জন্যে । 
রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রগাঢ় শর্ধায় ও পরলোকগত বন্ধুর অসম্পূর্ণ কাজ পুর্ণ করার 
আকাজ্ফায় সত্যেন্দ্রনাথ এই পদ গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন নি। কিন্তু তার 
অন্তরঙ্গ বন্ধুমহলে ও ছাত্রদের কারো কারো মনে একটা সংশয় জেগেছিল-_ 
সত্যেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে না৷ গেলেই বুঝি ভালে! করতেন। কারণ তারা 
উপলব্ধি করেছিলেন, বিশ্বভারতীতে তখন দল-উপদলের মধ্যে ক্ষমতা দখলের 
যে লাই চলেছিল, সে আঁবিলতাঁর মধ্যে সত্ন্দ্রনাথের মতো ক্ষমতানিস্পৃহ 
সত্যনিষ্ঠ লোকের পক্ষে সব দিক সামলে চলা হয়তো সম্ভব হবে না। পরবর্তী 
কালের ঘটনায় দেখ! গিয়েছিল, এই সংশয়ই সত্যে পরিণত হয়েছিল এবং 
সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষে শান্তিনিকেতনে যাওয়া স্থখকর হয় নি। তবে ১৯৫৮ সাল 
পর্যন্ত যতদিন তিনি বিশ্বভারতীর উপাচার্য ছিলেন ততদিন এর নান। বিভাগে 
তিনি বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। তাঁর কার্কালে বিশ্বভারতীতে সাধারণ 
বিজ্ঞানের পাঠাক্রম গ্রবতিত হয় । 


বিশ্ব ভারতীর উপাচার্য থাকাকালে আর একটি কার্ধপার। তাঁর মনে বিশেষ 
ক্ষোভ ও বেদনা সঞ্চার করেছিল। সত্যেন্্রনাথ আশ! করেছিলেন, যে 
বিশ্ববিচ্ভালস্নের প্রীণপ্রতিষ্ঠা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের পুণ্য হস্তের স্পর্শে এবং 
যাকে ঘিরে তিনি তাঁর জীবনব্যাপী সাধন! রূপায়ণের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাঁর 
পঠনপাঠনের মাধ্যম হবে রবীন্দ্রনাথের আকাঁজ্ষিত বাংল! ভাষা । কিন্ত 
ভারত সরকার বিশ্বভারতীর পরিচালন-ভার গ্রহণ করার পর থেকে দেখা 
গেল, বাংল।র পরিবর্তে বিদেশী ইংরেজি ভাষার প্রাধান্ত সেখানে ক্রমে ক্রমে 
বিস্তার লাভস্করছে। সত্যেন্ত্রনাথ এতে গভীর মর্মবেদনা অনুভব করেছিলেন 
এবং তাঁর মতে এতে বিশ্বভারতীর বৈশিষ্ট্যই নষ্ট হয়েছিল। 


১৯৫৯ সালে ভারত সরকার সত্যেন্্রনাথকে জাতীয় অধ্যাপকপদে নিযুক্ত 
করেন। নান। স্থানে ঘোরাঘুরির পর এতদিনে তার মনের মতো৷ কাজ পেলেন । 
তাই এই নিয়োগে তাঁর বন্ধুবান্ধব ও ছাত্ররা যেমন স্বস্তি ও আনন্দ গর 
করেছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথ নিজেও তেমনি পরিতৃপ্থি অনুভব করেছিলেন্ণিতই 


কর্মজীবন ৩১ 


প্রসঙ্গে তার অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীদ্দিলীপকুমার রায়কে ,একটি চিঠিতে তিনি 
লিখেছিলেন-_-“আমার ঘোরার বিরাম হ'ল হয়ত। পাঁচ বৎসরের জন্তে 
অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে মনে একট। আত্মপ্রপাঙ্গ জেগেছে--যাঁক, এতদিনে 
দেশ-মাতা রেহাই দিয়েছেন, নিজের কাজ নিয়েই এবার মেতে থাঁকতে 
পারবে |” 

জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে সত্যেন্্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগেই নিজের কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করেন এবং 
আজও বিজ্ঞান কলেজের মূল ভবনের একতলায় তার ঘরটিতে স্বীয় গবেষণার 
কাজে ব্যাপৃত আছেন । তবে শুধু তার নিজের গবেষণ। নয়, দেশের নান 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রকল্পে ও বিজ্ঞান প্রগতির নান। কাজে তাঁকে যোগদান 
করতে হয় এবং তাঁর অভিমত জানাতে হয়। এ ছাঁড।, বিজ্ঞান সংক্রান্ত 
আরও কত শত ব্যাপারে কত জন ও কত প্রতিষ্ঠান ষে তার কাছে আসে তার 
হিসাবনিকাশ নেই । 


সত্যেন্্রনীথের গৌরবৌজ্জল কর্মজীবন নাঁন। সম্মাননায় সমাদ্ৃত। কিন্ত 
আন্ম-উদ্।সীন সত্যেন্দ্রনাথ শিজে কে।শোদিন কোনো! সম্মানের জন্তে উদ্যোগী 
ব৷ উন্মুখ হম নি। শুধুমাত্র এম এস সি ডিগ্রী নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট থেকেছেন। 
১৯৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবাধিকী উপলক্ষে তাঁকে সন্মানস্থচক 
ডক্টরেট উপাধ প্রদ্দান কর! হয়। এবং ইতিপূর্বে কলকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 
ইম্যারিটাস প্রফেসর (20611005 019565501) পদে নির্বাচন করেন। এ বছর 
যাদবপুর বিশ্ববিদ্ভালয়ও তাকে সম্মানসচক ডক্টরেট উপাধি প্রদান করেন। 
এরপর এলাহাবাদ বিশ্ববিগ্ভালয় এবং রবীন্দ্র জন্মশতবাঁধিকী উপলক্ষে বিশ্বভারতী 
বিশ্ববিদ্ভালয় তাঁকে যথাক্রমে ডক্টরেট ও দেশিকোত্তম উপাধিতে ভূষিত করেন । 
১৯৬২ সালে ভারুতীয় পরিসংখ্যান মন্দির (1170191 9080150108] 11789110006) 
এবং সম্প্রতি দিঁলী বিশ্ববিষ্যালয় তাকে ডক্টরেট উপাধি প্রদান করেছেন। 


দেশবিদেশের খ্যাতনামা, বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃকও সতোন্দ্রনাথ সম্মানিত 
ছন। ১৯৪৪ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি-পদে বৃত 
পুর্বে তিনি জাতীয় বিজ্ঞান সংস্থার ( 2200091 17750606 ০৫ 


৩২ বিজ্ঞান|চার্ধয সত্যেন্দ্রনাথ বন্ধ 


9০167065 ) প্রতিষঠাভা সদণ্ত ভন এবং ১৯৪৮-৫* সালে প্রায় তিন বছর উক্ত 
স*স্থার সভাপতি ছিলেন । 


১৯৫৯ সালে ভাবতে বাষ্পতি সত্যেন্ত্রনাথকে বাজ্য সভার সদক্গরূপে 
মনোনযন কেন এবং ১৯৫৪ সালে টাকে 'পল্মবিভূষণ? সম্মানে ভঁষিত 
কবেন। 


ভাবন্তেব বিভিন্ন নৈজ্ঞানিক সংস্থার সঙ্গে ও সন্য্েন্দ্রনাথ জডিত। ভারতের 
পরমাণু শক্তি কমিশনে তিনি অন্যতম সান্তা ছিলেন । ভারতীয় পবিসংখ্যাঁন 
মন্দিরেব অন্যতম সভ-সভ।পতি, কলিকাতা গণিত সমিতিব সভাপতি, জাতীয় 
শিক্ষ। পবিষদেব সহ-সভাপতি, বৈজ্ঞানিক ৭ শ্রমশৈল্পিক গবেষণা সংস্কার 
(0511২) সন্ত, ভাবতীয় বিজ্ঞান অন্থশীলন সমিতিব সভাপতি প্রভৃতি 
বহু গুরুত্বপুর্ণ পদ তিনি অলঙ্কা করেছেন ও কবে আছেন । 

দেশে যেমন) তেমনি বিদেশেও সতোশ্রনাথের সম্মাননা ঘটেছে অনেক 
বিলঙ্গে। এই শিলঙ্গেব হেতু হরতে। তার নিজেব খ্যাতিশিষ্পৃহভ। ও আত্ম- 
উদালীনত1। তাই দেখি সত্যেশ্রন।থেব বৈজ্ঞানিক অবদান আন্তর্জাতিক ন্ষেত্রে 
বহু পুর্বে স্বীকৃত হলেও লগুনেব রয়েল মোসাইটি তাকে ফেলো মনোনীত 
করেছেন অনেক পরে। ১৯৫৮ সালে সত্যেন্দ্রনাথ রয়েল সোসাইটির 
ফেলো নির্বাচিত হন। সেই বছর ডঃ শিশিরকূমার মিজও একই সঙ্গে 
রযেল সোসাউটীর ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন । 


বিদেশী বৈজ্ঞানিক সংস্থাব আমন্ত্রক্রমে ৪ ভারতের প্রতিনিধি হিসাৰে 
সত্যেন্দ্রনাথ ঘ্ছবার বিদেশে গমন কবেছেন। ১৯৫১ সালে আন্তর্জাতিক 
পরিগণন কেন্দ্র (1176205900739] 00000050017 0206 ) প্রতিষ্ঠার 
বিষয় বিবেচনার জন্যে ইউনেস্কোর (015.900--রাষপুপ্রের শিক্ষা বিজ্ঞান ও 
স্কৃতি সংস্থ।) উদ্যোগে প্যারিসে অনুষ্ঠিত সভায় ভারত থেকে বিশেষ প্রতিনিধি 
হিসাবে তিনি আমন্ত্রিত হন। সেসময় তিনি প্যারিসে সম্মেলন শেষ হবার 
পর ইংলগ্ড ও জার্মানী ভ্রমণ করেন এবং সেখানকার বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর্দের 
সঙ্গে আলাঁপ আলোচনায় মিলিত হয়েছিলেন। 


কর্মজীবন ৩৩ 


১৯৫৩ সালে বিশ্ব শান্তি কংগ্রেসের (৬০1৭ 00778655 ৫0: 06176181 
[0158177212961 280 ০০2০০) আমন্ত্রণে সত্যেন্দ্রনাথ বুদ্দাপেস্টে অনুষ্ঠিত শাস্তি 
কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করেন | বুদ্বাপেস্টে থাকাঁকালীন তিনি ডেনমার্ক, 
চেকোঙ্গ্োভাকিয়। ও সোভিয়েত র।শিয়। থেকে আমন্ত্রণ পাঁন সেসব দেশে 
আধুনিক নৈজ্ঞানিক উন্নয়নের কাজ পরিদর্শনের জন্যে। বুদ্বাপেস্টে যাঁবার 
পথে প্রথমে তিনি জেনেভায় নামেন এবং ত।রপর প্যারিসে গমন করেন । তখন 
ফ্রান্সে জাতীয় বিজ্ঞান মাকাদেমা (টব 2৮19201 £0800075% 0? 9০1902 ) 
এক নিশেষ অধিনেশন আহ্বান করে তাকে সম্মানিত করেন এনং ফরাসী 
বিজ্ঞানী সঙ্গে পবিচয় করিয়ে দেন। প্যারিশ থেকে কৌপেনহেগেন, 
জ্ররিখ ও প্রাগে তিনি যান। কোপেনহেগেনের পদার্থবিজ্ঞান ইনিটিউটে 
প্রথাত পদীর্থবিজ্ঞ।শী অধা।পক শীণশ বোর এবং জুরিখে অধ্যাপক ভবলু 
পাউলির সঙ্গে তিনি সাক্গ।ৎ করেন। 

এক পঞ্র পরে ১৯৫3 সালে প্যাধিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ক্রিস্ট্যালো- 
গ্রাফী সম্মেলনে সভ্োঞ্দনাথ শরতের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন। 

১৯৫৫ সালে ফ্রান্সের জাতীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংসদের (0:00101] ০0: 
[ব901০03] 9০1০1701610 1558৪1০18) আমগ্বণ কমে সত্যেন্দ্রনাথ পুণরায় প্যারিসে 
গমন করেন। মেখান থেকে হ্থুইজারলাগ্ের বান শহরে “'আপেক্ষিকতা- 
বাঁদের পঞ্চাশ ব€র'পুতি উপলক্ষে আহত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি যোগদান 
করেন। ৫ বছর অগে ১৯০৫ সালে এই বার্ন শহরে পেটেন্ট অফিসে চাঁকরি- 
কালীন মহাবিজ্ঞানী আইনষ্টাইন তার আপেক্ষিকতাবাদ তব প্রকাশ করেন। 
১৯৫৫ সালের জুনাই মাঁমে আয়োজিত এই আ্তর্জীতিক সম্মেলনে আইনষ্াইনের 
যোগদানের কথ। ছিল,কিন্ত তা পুর্বেই ১৮ এপ্রিল তার জীবনদীপ নিবাপিত 
হয়। আইনষ্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনার আকাক্ষায় সতোন্দ্রনাথ 
এই সম্মেলনে যোঁগর্দানে বিশেষ আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন। বিশেষ করে 
পদার্থবিজ্ঞানের “একক ক্ষেত্র তন্ব' (0001860 1517 0060:5 ) সম্বন্ধে 
তার নিজন্ব মতবাদ বিষয়ে আইনষাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোচনার জন্যে তিনি 
গভীর প্রত্যাশী ছিলেন । কিন্তু আইনষ্টাইনের অসময় প্রয়াণে ভার সে প্রত্যাশা 
অপুর্ণ ই থেকে গেল! 

এরপর ১৯৫৬ সালে জিনীশ বিজ্ঞান অনুষ্টীলন সগিতির (€ 8:16191) 45$০- 

লনতোজনাখ---ও 


৩৪ বিজ্ঞানাচার্ধ সত্যেন্্রনাথ বস্ছু 


০19001 001 0০ 00161520101) 01 9০1010€ ) আহ্বানে সত্যোন্দ্রনাথ লগ্ডনে 
তাদের বাধষিক অধিবেশনে এনং ১৯৫৮ সালে লগ্ুনের রয়েল সৌসাভিটির সভায় 
যোগদান করেন। 

১৯৬২ সালেব মে মাসে স্থুইডেনেব অন্তর্গত এস্কিলষ্ননা এহবে অন্ঠিত বিশ্ব 
শাপ্তি সংসদেব প্রপ্ততি কমিটির সম্মেলনে সত্যেন্ত্রনাথ আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান 
কবেন। এবপর সেন্টেম্বব মাসে মঙ্গোতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শান্তি সন্মেলনেও 
তিনি খোগদাীঁন কবেছিলেন | 

১৯৬২ সালেব আগস্ট মাসেব গে।ভায় জাপানের টোকিও শহরে নাঁগাসাঁকি 
ও হিবোশিমার উপব পবমাখু পোখ। পর্মণেব স্মবণে “হিরোশিমা নাগাসাকি 
দিবস উপলক্ষে আযোক্তিত আন্তর্জাতিক “বিজ্ঞান ও দর্শন” সম্মেলনে যোগদানের 
জন্তে টে[কিও বিশ্ববিদ্যালয়েব পদার্থবিজ্ঞান সমিতি সত্যেন্্রনাথকে আমন্ত্রণ 
জানান। এই আমন্বণ গ্রহণ কবে তিনি জাপাঁনে গমন করেন। সম্মেলনে 
বক্তৃতাদান ছাডা৪ বিজ্ঞান ও পিপিধ ক্ষেত্রে জাপানের অগ্রগতির পরিচয় 
লাঁভেব জন্যে তিনি নান। স্বান ও বৈজ্ঞানিক গব্ষেণাঁগাঁব পবিদর্শন করেন । 

১৯৬৩ সালের জুলাই মাসে সংযুক্ত আরব প্রঙ্গাতন্ত্রেব মামস্ত্রণে প্রেবিত 
ভারতীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধি দলেব সঙ্গে সত্যেন্্নাথ মিশরের কাইবে! শহগে 
গমন করেন । সেখানে তিনি ভারত ও মিশরের প্রাচীন যোগাযোগ, কলকাতায় 
বৈজ্ঞানিক গবেষণ। ইত্যাদি সম্বন্ধে বন্তৃত। প্রদান করেন । 


ভারতের এক।ধিক বিশ্ববিষ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ প্রদানের 
জন্যেও সত্যেন্্নীথ আমস্থিত হয়েছেন । ১৯৬২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের . 
সমাবর্তন উৎসবে বক্তৃভাদদানের জন্যে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি বিশ্ববিদ্ভালিয়ের 
সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যস্ত সর্বস্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদীনের প্রয়োজনীয়ত। 
সম্বন্ধে তার এঁতিহাসিক ভাঁষণ প্রদান করেন। অধ্যাপক বন্থুর এই ভাষণ 
শিক্ষিত মহলে ও পত্র-পত্রিকায় বিপুল আলোড়নের স্থপতি করে এবং তাঁর এই 
মতবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে নানা আলোচনা হয় । 

এরপর ১৯৬৩ সালের মার্চ মাসে রাঁচী বিশ্ববিগ্ালযের আমন্ত্রণে সত্যেশ্রনাথ 
সমাবর্তন ভাষণ প্রদান করেন। এই ভাষণেও তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমে 
শিক্ষার্দানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বিজান ও সমাজতত্বের দৃষ্টিভঙ্গী 


কর্মজীবন ৩৫ 


নিয়ে কোনো ভারতীয় ভাষার মাধামে একটি আধুনিক বিশ্ববিষ্ঠালয় গড়ে 
তোলার প্রত্যাশা জ্ঞাপন করেন। 

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ভারতীয় পরিসংখা।ন মন্দিরের বাধিক মমাবর্তন 
অনুষ্ঠানেও সতোন্জ্রনাঁথ ভাষণ প্রদান করেছেন। এছাঁডা তিনি আচার্য 
জগর্দীশচন্দ্র বন্থ স্মারক বক্তৃতা, ডঃ মেঘনাদ সাহা! ম্নারক বক্তৃতা, ডঃ জ্ঞানচন্ত্র 
ঘোষ স্মারক বন্তীত। ও ডাঃ মহেজ্জলাল সরকার স্মারক বকৃতা প্রদান করেছেন । 


জাতীয় অধাঁপক হবার পর নিয়মিত অধপন। ও বাঁধাধরা কাজের মধ্যে 
আবদ্ধ না থাকলেও সত্যেন্দ্রনাথ আজও দ্বীয় গবেষণায় নিমগ্ন রয়েছেন এবং 
দেশের নানা বৈজ্ঞ।নিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত আছেন। 
এই উপলক্ষে দেশবিদেশে তীর গমনের প্রযোঙ্গনীয়ত। দেখা দিলে তিনি এই 
প্রবীণ বয়সেও মে মাহবানে সাড। দিতে পরাজ্মুখ হন ন| মচরাচব | 


বৈজ্ঞানিক অবদান 


এক সময় ভারত ছিল সমগ্র বিশ্বে জ্ঞানবিজ্ঞানের এক শ্রেষ্ঠ পীঠভূমি | তখন 
দেশদেশাস্তর থেকে বহু শিক্ষার্থী জ্ঞানার্জনের আকাজ্জায় ভারতের তক্ষশিল।, 
নালন্দা, কাকী, বিক্রমপুর প্রভৃতি শিক্ষীর পীঠস্থানগুলিতে উপনীত হত । গণিত, 
পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, স্থাঁপত্যবিদ্যা, আধূর্বেদ প্রভৃতি বিজ্ঞানের নানা শাখায় 
ভারতীয় সাঁধকর্দের অবদান তখন সমগ্র বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জন 
করেছিল। কণার্দ, আর্ধভট্ট, নাঁগাজুনি, চবক, স্থশ্রুত প্রমুখ বিজ্ঞান-সাধকদের 
নাম তখন বিশ্ববিশ্রুত। 

ভারতের এই গৌরবোজ্জল যুগের পর এলো এমন এক অন্ধকাঁর যুগ ঘখন 
জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রদীপ্ধ শিখ! হলো শির্বাপিত-_তখন শুধু তাকিক ও নৈয়ায়িক 
আলোচনায় ভারতবাসীর মন আবিষ্ট । ফলে বিজ্ঞানচর্চার আসর থেকে ভারত 
হলো স্বানচ্যুত। দাতার আসন থেকে ভারত নেমে এলো গ্রহীতার দলে। 
পাশ্চাত্তা বিজ্ঞানের দানই শুধু ছু হাতে সে গ্রহণ করতে লাগলো, বিজ্ঞান-জগতে 
নিজম্ব কিছু দান করার যোগ্যত1 তাঁর আর ছিল না। 

আচার্য জগদীশচন্দ্র বন্থু যখন তার অনন্যসাধাবণ অবদান নিয়ে বিশ্বেধ 
বিজ্ঞান-সভায় উপস্থিত হলেন, তখন থেকে এই অবমাননার যুগের হলো! 
অবসান। আধুনিক বিজ্ঞানযুগে জগদ্দীশচন্দ্রই প্রথম দেখালেন-_ভারত ভিক্ষুক 
নয়, ভারতেরও নিজস্ব কিছু দেবার আঁছে। জগদীশচন্দ্রের আবিফারের মধ্য 
দিয়ে বিজ্ঞানজগতে ভারতের আসন আবার প্রতিষ্ঠিত হলো । আচার্য প্রফুল্লচন্দ্ 
রায় এসে সে আসন আরও ক্প্রতিষ্ঠিত করলেন। 

আচার ভ্তরগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্্র এসে এদেশে বিজ্ঞানচর্চার যে স্বর্ণদঘার খুলে 
দিলেন, সে পথে অগ্রসর হয়ে পরবর্তীকালে শ্রীনিবাঁস রামান্থজন, চন্রশেখর 
ভেঙ্কট রামন, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বন্থ, প্রশাস্তচন্্র মহলানবীশ, 
শিশিরকুমাঁর মিত্র, কে এস কৃষ্ণান, এইচ জে ভাবা বীরবল সাহানী প্রমুখ 
প্রতিভাধর বিজ্ঞানসাঁধকের! তাদের গুরুত্বপুর্ণ মৌলিক অবদাঁনে বিজ্ঞান 
জগতে ভারতের মুখ আরও উজ্জল করলেন। 


ভারতে আধুনিক বিজ্ঞান-যুগের একজন পথিকত্রূপে সত্োজনাথের নাম 


বৈজ্ঞানিক অবর্দান * ৩৭ 


এদেশে সুপরিচিত। কিন্তু কি গুরুত্বপুর্ণ অবদানের জন্তে বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর 
বিজ্ঞানীদের অন্যতমবপে তিনি স্বীকৃত ও খ্যাত, তা এদেশের অনেকেই 
সঠিকভাবে জানেন ন|। তারা এটুকু শুধু জানেন, মহাঁবিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের 
[মের সঙ্গে সতোন্দ্রনাথের নাম যুক্ত হয়ে আছে। 

কি কারণে এই সংযুক্তিকরণ তা বলতে গেলে ১৯২৪ সালে সত্যেন্্নাথ 
উদ্ভাবিত এবং আইনষ্টাইন প্রযুক্ত “বোস-আইনষ্টাইন সংখ্যায়ন' (8০5০- 
71)50510 908015015 ) বিধি এখানে বিশদভাবে আঁলোচন। করতে হবে। 

কিন্তু এই সংখ্যায়ন তত্ব গটিল গাণিতিক চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তা! 
পাপাবণের বোধগমা করে তো'ল। কঠিন। তাই গাণিতিক দিক বাদ দিয়ে 
সাব।রণভাবে এই তত্ব এখানে আলোচন। কর] হচ্ছে । 


আমর। জানি, বহু ব্যষ্টি মিলে সমষ্রির স্যন্টি এবং একের বা! ব্যষ্টির য। আচরণ, 
সমষ্টির আচরণ ত। থেকে ভিন্ন । এককভাবে আমরা যখন থাঁকি, তখন আমরা 
ঘা কিছু করি তাতে আমাদের ন্যক্তিবিশেষের আচরণ প্রকাশ পায়। কিন্ত 
কোনে। মেলাম্ব ব। বৃহৎ জনসম|বেশে যখন লোকেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি শুরু 
হয়, তখন তাঁতে সমষ্টিরই আচরণ প্রকটিত হয় -বাষ্ির নয়। মানুষের ক্ষেত্রে 
'এই য। বলা হলো, আমাদের বাযুমগুলে বিরাঁজমান অগণিত গ্যাস-অণুর ক্ষেত্রেও 
“সকথ। সমানভাবে প্রযোজ্য । বাধুমগ্ডলে গ্যাস-অণুর যে আচরণ আমরা 
সাধারণত প্রত্যক্ষ করি, সেটা তাদের সমষ্টিরই আচরণ। 


উনবিংশ খতকের গোড়ায় ম্যাক্সওয়েল (19মড্/211) এবং বোলৎসমান 
(8০115780) গ্যাসের অণুদের গতি ব্যাখ্যার জন্যে সমষ্টিবিধি বা সংখ্যায়নিক 
পদ্ধতি (908615058] 22200) প্রয়োগ করেন। অর্থাৎ তারা বললেন, অগণন 
গ্যাস-অণুর সমাবেশে প্রত্যেকটি অণুর বিক্ষিপ্ধ গতির কথ! চিন্তা না করে 
তাদের সামস্টিক গতির কথা চিন্তা করতে হবে। কারণ অগণিত গ্যাঁস-অণুর 
ঘে আচরণ আমাদের প্রত্যক্ষীভূত সেট! তার্দের সমষ্টিরই আচরণ, ব্যষ্টির 
নয়। 

এদ্দিকে ১৯*০সালে প্রখ্যাত জার্ধান পদ্দার্থবিজ্ঞানী প্লাঙ্ক (চ181)01) কৃষ্ণবস্তর 
বিকিরণে বিভিন্ন শক্তির পরিমাপ সম্বদ্ধে একটি সুত্র দেন। এই ত্র তার 


৩৮ বিজ্ঞানাচার্ধ সত্যেন্জনাথ বহ্থ 


নামানুসারে প্রান্ক সৃত্র (6180075 [.9%) নামে পরিচিত । এই স্থত্রে প্লান্ক কল্পন! 
করেন-বিকিরণে শক্তির পরিবর্তন নিববচ্ছিযভাবে হয় না, হয় কোয়াশ্টা 
( 397505 ) বা খক্তিগুচ্ছেব মাধামে | প্রাঙ্কের এই কল্পনা “কোয়াণ্টামবাদ? ব| 
শক্তিকণাবাঁদ নামে অভিহিত | নিউটনীয় গতিবিদ্যা ও তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 
যে পদ্দাথবিদ্ভ। ইতিপূর্বে গডে উঠেছিল তাতে শক্তির পরিবর্তন নিববচ্ছিন্নভাবে 
হয়__-এই ধারণ।কেই ভিত্তিৰপে গ্রহণ কর। হত। স্থৃতরাং প্লাঙ্কেব এই বিপরীত 
ধারণ। অর্থাৎ কোধাণ্টামবাঁদ পদার্থবিদ্যাব ক্ষেত্রে এক বিপ্লব ঘটালো । 


কিন্ত প্লাঙ্ন যেভাবে তীর স্থত্র প্রমাণ কবেন ত। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে একেবারে 
ক্রটিশূন্য বা অনাপত্তিজনক ছিল না। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২৪ সালে তরুণ 
ভারতীয় বিজ্ঞানী সত্যেন্্রনাথ এক অভিনব ও স্তসঙ্গত পদ্ধতিতে প্লান্ক স্বত্রের 
প্রমাণ দিলেন । 

টাকা বিশ্ববিদ্ভালয়ে অপ্যাপনাকালে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর এই গবেষণাপত্রাটি 
রচন! করেন। নিবন্ধটি প্রকাশের জন্যে তিনি প্রথমে লগ্ুনের বিশিষ্ট বিজ্ঞান 
পত্রিকা 'ফিলোজফিক্যাপ মা।গাজিন'-এব কতৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করেন। 
এবং সঙ্গে সঙ্গে মহাবিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের কাছেও একটি অঙ্ছলিপি পাঠিয়ে 
দিয়ে এ বিষয়ে তার অভিমত জানতে চাইলেন । 


ফল হলে। অপ্রত্যাশিত । প্ররুত জন্ধরী যে তার আসল হীর। চিনতে তল 
হয় না। আইনষ্টাইনও তাঁর পত্রপ্রেরকের গবেষণার সারবত্তা ও গুরুত্ব উপলব্ধি 
করতে ভূল করলেন ন|। পত্রপ্রেরক সত্যেন্দ্রনাথ তখন আইনষ্টাইনের কাছে 
সম্পূর্ণ অপরিচিত । কিন্তু পরিচিত-অপরিচিতের প্রশ্ন ছিল তাঁর কাছে গৌণ, এই 
গবেষণাটি থে অশেষ গুরুত্বপূর্ণ সেটাই তার মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল । 
তাই তিনি স্বতংগ্রবৃত্ত হয়ে সত্যেন্্রনাথের এই নিবন্ধটি নিজেই জার্মান ভাষায় 
অন্নবাদ করে বিশিষ্ট জার্মান বিজ্ঞান-পত্রিক1 “ট্‌সইটশ্রিফট্‌ ফর ফিজিক্স'-এ 
প্রকাশ করতে দিলেন । শ্রধু তাই নয়, এই গব্ষেণাপঞ্রের পাঁদটাকায় নিজস্ব 
অভিমত ব্যক্ত করে জানালেন-_- “বোঁস যেভাবে প্রাঙ্হের সুত্র উপস্থাপিত 
করেছেন তাঁ আমার মতে একটি গুরুত্বপুর্গ পাক্ষেপ। তিনি এখানে যে 
গন্থ! প্রয়োগ করেছেন তার সাহাষো একটি আদর্শ গ্যাসের কোয়াণ্টারবাঁ? 


বৈজ্ঞানিক অবদান ৩৯ 


পাঁওয়! যেতে পারে; এট! আমি অন্যত্র দেখাব।” আইনষ্টাইনের কাছে 
প্রেরিত রচনাঁটি জার্মান পত্রিকায় অতি শীঘ্র প্রকাশিত হওয়ায় ফিল-ম্যাগ 
পত্রিকার কতৃপিক্ষ এটি আর প্রকাঁশ করেন নি। 


বোসের এই গবেষণপত্রটি 4১12750159 355০6 000. 11016008066 
150001১6567 (619170155 1.9 2150 0১6 116180 7081)001 13590101515) 
অর্থাৎ প্লাঙ্কের সুত্র ও আলোক কোয়।শ্টাম প্রকল্প” এই শিরোনামায় প্রকাশিত 
হয়। গবেষণ|পত্রটি প্রকাঁশকালে আইনষ্টাইন সত্যেন্্রনাথেব পুবো নাম না 
জানায় শুধুমাত্র নোস বলেই উল্লেখ করেছিলেন । 

প্লাঙ্ক তাঁর বিখ্যাত বিকিরণ হ্ত্রে আলোক কোযাণ্টা বা ফোটন 
(915096079)-কে তভিং-চৌন্বক ' তরঙ্গের শক্তি-কোয়াণ্টা হিসাবেই গণ্য 
করেছিলেন । কিন্তু বোস (সত্যেন্দ্রনাথ) আলোক-কোয়াণ্টাকে বস্তকণার সমতুল্য 
গণ্য করে অগ্রর হলেন। অর্থাং ফোটনের তরঙ্গ-চরিত্রকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা 
,করে শুধুমাত্র কণা-চরিত্রেব ভিত্তিতে তিনি প্রাঙ্ক-সথত্রকে উপস্থাপিত করলেন । 
পাঙ্ক স্থত্রকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে গিয়ে তিনি এটিকে সংখ্যায়নিক 
সমস্যা হিসাবে সমাধান করলেন। 

কিন্ত এইভাবে সমাধান করতে গিয়ে বোঁকে এক নতুন গণনা-পদ্ধতির 
সাহায্য নিতে হলো। তংকালে বস্তকণার দ্বার। গঠিত গ্যাসের আচরণ 
বাখ্যায় যে ধরনের সংখ্যায়নিক বিধি প্রয়োগ কর] হত, তা থেকে সম্পূর্ণ 
পুথক পন্থায় তিনি অগ্রসর হলেন। তিনি ধরে নিলেন যে, ফোটন 
সমষ্টির মধ্যে এক ফোটনকে অপর এক ফোটন থেকে পৃথক ভাবা 
যাঁবে না । কিন্তু তংকালে প্রচলিত সংখ্যায়নিক গতিবিগ্ভার স্ত্রান্থমারে ভাবা 
হত, প্রতিটি ফোটন পৃথক। কোয়াণ্টাদ্দের নিজন্ব বৈশিষ্ট্য নিরূপিত 
হত তার্দের নিজের নিজের স্থিতি ও ভরবেগের ভিত্তিতে । তৎকালীন 
প্রচলিত মতান্ছ্যাঁয়ী সকলে বিশ্বান করতেন, প্রতিটি কোয়াণ্টার স্থিতি ও 
ভরবেগ একই সময়ে নির্ধারণ করা যেতে পারে। বোম পৃথক রাস্তায় গিয়ে 
ভরহীন আলোঁক-কোয়াণ্টাকে সাধারণ ভরসম্পন্ন বস্তকগাঁর মতে প্রয়োগ 
করলেন তার গবেষণায় । এইভাবেই তিনি সরাসরি নতুন'করে আবিষ্কার 
করলেন প্লাঙ্ব-এর বিকিরণ-স্ন্র। 


৪০ বিজ্ঞানাঁচার্ধ সত্যেন্দ্রনাথ বন্ধ 


বোসের প্বার অভিনবন্ে ও গুরুত্বে আইনষ্টাইন বিশেষভাবে আকিষ্ট 
হয়েছিলেন। তিনি এসম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে দেখালেন, 
বোসের সংখ্যায়নিক বিধি কত ্বদূরপ্রলারী। তিনি এই বিধি প্রয়োগ 
করলেন পরমাণুর বস্তকণ। দ্বারা সংগঠিত সমস্তির উপর এবং এর দ্বার গড়ে 
তুললেন একক পরমাণুসম্পন্ন গ্যাসের কোয়াণ্টামবাদ। এ কারণে বোদ 
উদ্ভাবিত এবং আইনষ্টাইন প্রযুক্ত এই বিধি “বোঁদ আইনষ্াইন সংখ্যাঁয়ন' 
নামে অভিহিত হয়। আজকের দিনে অবশ্ত এই সংখ্যায়ন শুধু বোস-সংখ্যায়ন” 
নামেই উল্লেখিত হয়ে থাকে । এই হলো “বোন আইনষ্টাইন সংখ্যায়ন* এর 
ইতিকথা ও মর্মকথ]। 

সত্যেন্্রনাথের মাত্র চার পাতার এই গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে জার্মানীর বিজ্ঞানীমহলে বিশেষ আলোডনের স্ষ্টি হয়। চার পাঁচ মাঁস 
ধরে বাঁশিনে পদার্থবিদ্যার সাপ্তাহিক সেমিনারে সত্োন্দ্রনাথের গবেষণ। 
নিবন্ধ এবং এ সম্পর্কে আইনষ্টাইন প্রমুখ বিজ্ঞানীদের প্রবন্বগুলি আলোচিত 
হয়। পরে সত্যেন্্নাথ যখন জার্মানীতে গিয়ে আইনষ্টাইন এবং প্লাঙ্, 
শ্রোয়েডিংগার (3০1/:০950176৩1) প্রমূখ অন্যান্য বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের সঙ্গে 
আলাপআলোচন। করেন, তখন এরূপ একটি গুরুত্বপুর্ণ গবেষণাপত্রের রচয়িত। 
মাত্র ৩* বছরের একজন যুবক দেখে তদের বিশ্ময়ের সীমা ছিল ন|। 


এই নিবন্ধটি প্রকাশিত হনার কয়েক মাসের মধো সত্যেন্ত্রনাথ আর একটি 
গবেষণাপত্র পাঠান আইনষ্টাইনের কাছে। এই দ্বিতীয়পত্রে তিনি বোস 
সংখ্যায়ন নতুনভাবে আলোচন] করে প্রমাঁণ দেন। এই নিবন্ধটিও আইনষ্টাইন 
নিজে অন্ুবাদ করে একই পত্রিকায় প্রকাশ করেন। “ড/80768161008- 
5৮1০1) 1100 *50091)10651610 061 £157952101)616 ৮০010 7%0206116, 
(720-7081110110177 2 তি5015000 1610 1 01655210066 0 7080667 ) 
অর্ধাং “পদার্থের উপস্থিতিতে বিকিরণ-ক্ষেত্রে তাঁপগতিবিদ্যাসম্মত সাম্য? এই 
শিরোনামীয় এবং সত্যেন্্রনাথের পুরে! নামে এই নিবন্ধটি প্রকাশিত হয় পুর্বোক্ত 
জার্মান বিজ্ঞান পত্রিকায় । গাণিতিক আলোচন! ও প্রমাণের দিক থেকে এই 
গবে্ষণীপত্রটি অপামান্ত, কিন্ত এই নিবন্ধের পাদটীকায় প্রকাশিত আইনষ্টাইনের 
মন্তব্যের জন্যে এটির প্রতি বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি তেমন আকুষ্ট হয় নি। পাদটাকাঞ 
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আইনষ্টাইন মন্তব্য করেছিলেন, বোমের নিবন্ধের সঙ্গে এক জায়গায় তিনি 
একমত হতে পারছেন না । সত্ন্দ্রনাথের নিজেব কিন্তু এই দ্বিতীয় নিবন্ধ সন্বন্ধে 
উচ্চ ধারণা ছিল। তার মতে বোস সংখ্যায়ন সম্বন্ধে এই দ্বিতীয় নিবন্ধটি প্রথম 
নিবন্ধের চেয়ে অনেক ভালে! । তাই আইনষ্টাইনেব প্রভাবে অন্থান্ত বিজ্ঞানীর! 
এই দ্বিতীয় পত্রের প্রতি ষথোঁচিত গুরুত্ব আবোপ না৷ কবাঁয় সতোন্দ্রনাথ মনে 
মনে ক্ষুপ্ন হযেছিলেন। 


সত্োন্দ্রনাথেব প্রবতিত পদ্ধতিতে অগ্রসপব হযে ১৯২৬ সালে ইতালীয় 
পদীর্ঘবিদ ফেমি (৩01) এবং ব্রিটিশ পদার্থবিদ ডিবাক (01:8০) বস্ত 
সমাবেশের ক্ষেত্রে আব একটি নতুন সংখ্যাযন গভে তোলেন । এই সংখ্যায়ন 
“ফেমি ডিবাক সংখ্যাযন' নামে অভিহিত হয ( আজকেব দিনে এর নাম শুধু 
ফেরি সংখ্যাধন )। 


এই ছুই নতুন সংখ্যাষনেব (বোস এবং ফেম্তি) ফলে পদার্থবিজ্ঞানেব 
ক্ষেত্রে নানা সম্ভাবনাব দ্বাব খুলে গেল। পববতীঁকালে এই সব সম্ভাবনা 
পবীক্ষাগারে বান্তবে বপাঁধিত হয। তখন এই নতুন সংখ্যাযনের যা থার্থ্য 
প্রমাণিত হলো । 

বোস এবং ফেমি সংখ্যাঘন স্গ্টির পব আজ প্রাষ চার দশক পাঁর হতে 
চলেছে । এই লময়ের মধ্যে পদদীর্ঘবিদ্যার জগতে এক বিবাট বৈপ্লবিক পরিবর্তন 
সাধিত হয়েছে । বস্তত এই পরিবর্তন এত গভীর ও ব্যাপক যে একথা 
বললে অত্যুক্তি হয় না__পদার্থবিগ্ায় এই বকমের প্রগতি এর আগে আর 
কখনও দেখা যায় নি। 

এই বৈপ্লবিক প্রগতি এনেছে আধুনিক কোয়ান্টাম গতিবিদ্য। । কিন্ত 
বোন ও ফেস্সি সংখ্যায়ন যখন পরিকল্পিত হয়, তখন পর্যস্ত এই গতিবিগ্তার 
আবির্ভাব হয় নি। এই গতিবিষ্ঠায় এসে পরমাণু-কেন্দ্রক বা নিউক্িয়াস 
সম্বদ্ধে পূর্বতন ধারণ! পরিবর্তন করেছে। এর ফলে ঞ্পদী বা র্লাসিক্যাল 
গতিবিষ্তা স্থানচ্যুত হয়েছে । শুধু ভাই নয়, এই নব গতিবিস্তা নিউক্লিয়াস 
অঞ্চল সম্পর্কে জানের পরিধিও ক্রমশ সম্প্রসারিত করেছে। | 

আধুনিক কোয়ান্টাতর গতিবিষ্তার ফলে বোস পংখ্যান আজ নতুন ও 


৪২ বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু 


বিজ্ঞানসম্মত দপ পরিগ্রহ করেছে। মুলত তা সাধিত হয়েছে প্রখ্যাত 
পদার্থবিদ পাউলির (78911) স্পিন (9219) সংখ্যায়ন উপপাছ্ের সাহায্যে। 

পাঁউলি উপপাছ্ছোর বিষয় আলোচনা করার আগে “ম্পিন' বলতে কি 
বোঝায় তা উল্লেখ কর! প্রয়োজন--যদ্দিও প্রসঙ্গটি বেশ জটিল। পদার্থ- 
বিজ্ঞানীদের মতে পরমাণুসমুহের পক্তিস্তর আছে। শক্তিস্তরের একটি 
-মাকৃতি আছে বটে, তবে সাধারণত তা জটিল। পদার্থবিজ্ঞানীর। দীর্ঘকাল 
যাবত এই পক্তিস্তরের আকুতি তত্বীয়ভাবে ব্যাখ্য। কর|র চেষ্টা করেছেন। 
কিন্তু যতদিন তীর বিন্দু-আধাঁন ইলেকট্রন (50100 0178:66 21০০0:012) 
অন্রতি অর্থাৎ তডিতাহিত অথচ আকৃতিশৃন্য কণার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করার 
চেষ্টা করেন, ততদিন পর্যন্ত তদের গ্রচেষ্ট। সার্থক হর নি। শক্তিন্তরের গুণকত্ব 
বা।খ্যার জন্তে তীদ্দের ধরে নিতে হলো! যে ইলেকট্রনের আচরণ একটি ক্ষুদ্র 
দগু-ুম্বকের আচরণের মতো । আমর! জীশি, দি কেনো আধান বিন্যাস 
কোনো অক্ষের উপর আবতিত হয়, তা হুলে ঘূর্ণন-গতির প্রভাবে তাতে 
তডিতপ্রবাহ সঞ্চারিত হবে। ইলেকট্রন যখন তডিতাঁহিত কণা, তা হলে ভাবা 
যেতে পারে যে এটি হচ্ছে তভিতাহিত একটি অত্রিক্ষুত্র গেরলকতুলা ৷ এক্ষেত্রে 
ইলেকট্রন স্পষ্টতই ছুটিমবাত্র দ্রিকে তার অক্ষের উপর আবতিত হতে পারে-হয় 
দৃক্ষিণাবর্তের দিকে, নয় বামাবর্তের দিকে । ম্পিনের মান সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের 
আর একটি অনুমান কদ্পতে হয়েছে । নিরীক্ষিত বর্ণালির সঙ্গে সামগ্রস্ত 
বিধানের জন্তে তাদের ধরে নিতে হয়েছে ষে কোনে! নির্দিষ্ট ম্পিনের কৌণিক 
ভরবেগের উপাঁংশ হবে 17 অথবা 77 (যেখানে /' হচ্ছে প্লাঙ্ প্বক / 
বিভক্ত 22) | 

পাঁউলি উপপাগ্যের আলোচনায় আমর! এবার প্রবৃত্ত হতে পারি। 
সরলভাঁবে বলুতে গেলে পাউলি উপপা্ের মূল বক্তব্য হচ্ছে__প্রতিটি মৌলিক 
পদ্ার্থকণ! নিজন্ব বৈশিষ্ট্যমূলক ম্পিনের অধিকারী । দেখা গেছে, আজ পর্যস্ত 
আবিষ্কৃত ম্পিনের পর্বনিম মাঁন হচ্ছে শুন্য ( ০ ) এবং সর্বোচ্চ মান একক বা 
11 আর এই সর্বনিয় ও সবোচ্চ মানের মধ্যে একটিমাত্র মান-ই থাকতে পারে 
এবং সেটি হচ্ছে অর্ধেক ব|ঠু। পাঁউলি উপপাগ্যের বক্তব্য হলো, শুন্ত বা 
একক মানসম্পন্ন কণাসমগ্টি বোস সংখ্যায়ন মেনে চলবে এবং অধম্পিনসম্পর 
কণাসমষ্টির ক্ষেত্রে ফেমি সংখ্যায়ন প্রযোজ্য । আরও বিস্ৃতভাবে বলা 
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যায়, কোনে নিউক্লিয়াস ষর্দি জোডসংখ্যক অধম্পিন কণ। দ্বারা গঠিত হয়, 
তা হলে তাঁর ম্পিনেব মান হবে পুর্ণ সংখ্যা । স্রতরাং এক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে 
একই প্রকারের কণ। দিয়ে কপাসমষ্টি সংগঠিত হবে এবং তা মেনে চলবে 
বৌঁস সংখ্যায়ন। অপর পক্ষে অর্ধম্পিনেব সংখ্যা বিজোড় হলে সেক্ষেত্রে 
কণাঁসমষ্টিব আচাঁব-আচরণ নির্ধারিত হবে ফেমি সংখ্যায়ন ছ্বাবা। এই 
অঙ্যায়ী বর্তমানে পণবিজ্ঞানে মৌলিক পদ৫কণাসমূহকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ 
কব] হযে থাকে । প্রথম শ্রেণীব পদার৫কণ। ষার। বেস সংখ্যাষন মেনে চলে, 
তাদেব নামকবণ হযেছে “বোসন” (393০7) এনং দ্বিতীয় শ্রেণীব পদার্থকণ। 
য।ব। ফেমি সংখ্যাযনের অন্তগামী তাদেখ নাম “ফেমিয়ন? (ঢ6001020)1 


বো এখং ফেয়িব কাজের সময তিনটিমাত্র মৌলিক পদ্দার্থ-কণ। পদার্থ- 
বিজ্ঞানে উল্লেখিত হত- ধনাত্মক প্রোটন, খণাত্মক ইলেকট্রন এবং আালোক 
কোয়াণ্টা ( কণ। ) যাব চলতি নাম “ফাটন'। কিন্ধ বিগত ৩৫ বছব ব্যাপী 
নিউক্লিযাস অঞ্চলেব গবেষণার ফলে বর্তমানে মৌলিক পদীর্থকণাদের সংখ্যা 
দিয়েছে তিরিশে (নতুন আবিষ্কৃত কণার্দের মধ্যে আছে নিউট্রন, পজিষ্রন 
প|ই-মেসন, কে-মেপন, আটি-প্রোটন ইতাদি। এদের মধো ফোটন, 
আলকফা-কণ|, ভষটেরন প্রভৃতি বোঁসন শ্রেণীভূক্ত এবং ইলেকট্রন, €প্রাটন 
প্রভৃতি ফেব্স্িয়নের দলতৃক্ত )। 

মৌলিক পদ্ার্থকণাঁব গবেষণায় ধার! আজ ব্যাপুত আঁছেশ তাঁর। সকলেই 
দৃঢ ভাবে বিশ্বাঘ কবেন, আগামী দিনেব পদবার্থবিদেবা মৌলিক কণা সম্বন্ধে ষে 
কোনে। দিদ্ধান্তে আসতে পাঁবেন বটে, তবে মৌলিক পদ্দাথকণ। সম্বন্ধে তাদের 
মতবাদ স্থাপন করতে হবে ছুটি শক্ত গীথুনিপ্ন উপর । তাঁর একটি হলে! 
ভারতীয় পদাথবিজ্ঞানী বোন সৃষ্ট সংখ্যায়ন এবং অপরটি হলো ইতালীয় 
পদার্থবিদ ফে়ি স্থষ্ট সংখা য়ন। 


'সাধুনিককালে বোস সংখ্যায়নের প্রয়োগ-ক্ষেত্র আরও ব্যাপকতা লাভ 
করেছে। পাউলির উপপাদ্ধ এবং আমর্শ বোস-গ্যাস সম্পর্কে আইনষ্টাইনের 
বিস্তৃত ব্যাখ্যার সমহগ্নে গড়ে" উঠেছে নিয় তাপমানম্পন্ন পদার্থবিদ্তার ক্ষেত্র। 
ধপন্ধী গতিবিস্তার নিয়মান্সারে পরমশূন্থ তাপমাপ্রায় সকল বস্তই কঠিন আকা 
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ধারণ করবে। তাপমাত্র। যত কমতে থাকবে, তাপজনিত পারমাণবিক কম্পনও 
সেই অন্নপাতে কমবে । ফলে পরমশূন্ত তাপমাত্রায় পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে 
সকল পরমাণুই সম্পূর্ণভাবে তাদের গতি হারিয়ে ফেলবে এবং সব বস্তই 
রূপান্তরিত হবে কঠিন বস্ততে । 

কিন্ত আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য কপ গেছে, পরমশূন্য তাপমাত্রায় ছুটিমাত্র বস্ত 
তাদের তারল্য হারায় না। এপ্স হলে তিন ও চার ভরসম্পন্ন হিলিয়ামের ছুটি 
আঁইসেো!টোপ ( আইসোটোপ বলতে বোঝায় একই মৌলের বিভিন্ন অন্ুরুতি-- 
যাদের রাসায়নিক ধর্ম প্রায় একরকম, কিন্তু পাগমাণবিক ভব ভিন্নতর )। এদের 
মধো চার ভবসম্পন্ন আইসোটোপটি বোস-সংখ্যায়ন মেনে চলে এবং অপরটি 
ফেমি সংখ্যায়ন অন্তগামী । বিজ্ঞানীর! এই দুই তরল পদীর্থের নাম দিয়েছেন 
কোযান্টাম তৰল। ছুটি কোয়াণ্টাম তরলের মধ্যে বোস-সংখায়ন অঙ্থগামী 
আইমোটোপটি এক নির্দিষ্ট তাঁপমাত্রীর নিচে এক বিশেষ তরলা লাভ করে। 
এই তারলাকে বল। হয়েছে অতি-তারলা (9961 11010 )। অতি-তরল 
পদার্থের ধর্ম স্বাভাবিক তরল পদার্থের ধর্মের বিপরীত-_ যেমন, স্বাভাবিক তরল 
পদার্থের সান্দ্রত1 (৮1500515) ও এনউ্রপি (210:0705%) আছে ; কিন্তু অতি- 
তরলে এ ছুটি ধর্মের অভাব দেখা যাঁয়। 

বোস সংখ্যায়নের এই ব্যাপক প্রয়োগের ফলে আধুনিক পদার্থবিদ্ায় এক 
নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে__যা৷ ভবিস্যতে হয়তো আরও ব্যাপকতর রূপ 
নেবে। 


বোন সংখ্যায়ন তত্ব উপস্থাপনের প্রায় ৩০ বছর পরে সত্যেন্দ্রনাথ আর 
একটি অতি গুরুত্বপুর্ণ তব্বীয় গবেষণা করেন। সেটি আইনষ্টাইনের 
দীর্ঘকাল আকাক্গিক্রত একক ক্ষেত (0771550 1510 11,605) সম্পর্কে । 
বোস-সংখ্যায়নের বেলায় আইনষ্টাইন যেমন সত্যেন্দ্রনাথের গবেষণ। অহন্থুসরণ 
করেছিলেন, তেমনি একক ক্ষেত্রতত্বের বেলায় সত্যেন্দ্রনাথ অনুসরণ করেন 
আইনষ্টাইনের এতৎসম্পফিত গবেষণাঁকে । 

সাধারণ অর্থে একক ক্ষেত্রতত্ব বলতে বোঝায় এমন এক তত্ব যা পদার্থ- 
বিজ্ঞানের দুই বা ততোধিক তত্বকে একসুত্রে আবদ্ধ করতে পারে এবং উতয় তত্ব 
যে নিন্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, একক ক্েত্রতৰ থেকেও সেই একই শিদ্ধাঞ্তে ' 
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উপনীত হওয়া যাবে। এই বিচারে ম্যাকস্ওয়েলের তড়িৎচৌম্বক তত্বকে 
তড়িৎ এবং চৌন্বুক ক্ষেত্রের একক ক্ষেত্রতত্ব বলা ষেতে পারে। তেমনিভাবে 
আইনষ্টাইনের একক ক্ষেত্রতত্বের প্রয়াস হলো মহাকর্ষ ক্ষেত্র এবং তড়িৎ 
চৌদ্বক ক্ষেত্রকে একটিমাত্র ক্ষেত্রতত্বে সুত্রবদ্ধ করা । 

আইনষ্টাইন তার আপেক্ষিকতাবাদ উপস্থাপনের পুর্বে নিউটন প্রমুখ 
পুর্বাচার্ধেরা যে পদার্থবিজ্ঞান গড়ে তোলেন তার ভিত্তি প্রতিষিত হয় এই 
স্বীকার্ষের উপর যে দেখকালের ধর্ম ও মান দ্রষ্টানিরপেক্ষ ও স্বতঃসিদ্ধ। 
নিউটন জড় বস্তর গতিবৈচিত্র্ের কারণ নির্দেশকল্পে মহাকর্ষ তত্ব প্রচার 
করেন। তঁ।র মতানুসারে ছুটি জভ বস্তর মধ্যে ব্যবধান যত বেশি হোক না 
কেন, তার্দের পরম্পরের মধ্যে অকধণ-শক্তি বিছ্ধমান থাকবে । মহাকর্ষসগ্তাত 
ওই শক্তির প্রভাব দূরত্বের হবাসবৃদ্ধির সঙ্গে বিপরীত বর্গ অন্থপাঁতে বাডে ও 
কমে । 

কোনোরকম যোগাযোগ না থাকা সত্বেও জড বস্তরা দূর থেকে পরস্পরের 
উপর কেমন করে প্রভাব বিস্তাব করতে পাঁবে, এটা অনেকের কাছে দুর্জয় 
ও রহস্যময় বলে মনে হয়েছিল। উনবিংশ শতকের শেষভাগে তাই প্রশ্ন 
উঠলো আলোক তরঙ্গের উপর ভরষ্টার গতিবৈশিষ্ট্যের কোনো প্রঙ্াব আছে 
কিনা । এই বিষয়ে আলোচন। প্রসঙ্গে ও সেই সম্পকিত নানাগ্রকার পরীক্ষার 
ফলে নিউটনীয়- বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট অসামগ্রন্ত দেখ! 
গেল। এই অসামপ্রস্ত নিরাকরণের জন্তে আইনষ্টাইন তাঁর ' আপেক্ষিকতাবাদ 
প্রবর্তন করেন। 


নিউটনীয় পদার্ঘবিজ্ঞানে ছুটি দ্রষ্টার মধ্যে (যারা পরম্পরের তুলনায় সমবেগে 
ধাবিত ) কোনোরকম প্রড্দে করা অসম্ভব। তখন পদার্থবিজ্ঞানীদের ধাঁরণ। 
ছিল হে ভড়িংচৌন্বক প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ দ্বারা এইরকম গ্রভেদদ করা বা কোনো 
বস্তর পরম গতি বার করা সম্ভব। কিন্তু মাইকেলসন ও মরলি ( 21101713015 
০7155 )-র প্রক্রিয়ায় দেখ! গেল, আলোর ( ষ] হচ্ছে তড়িৎচৌত্বক তরঙ্গ ) বা 
এরকম কোনো বস্তর পরম গতি বাঁর করা সন্ভব নয়। ১৯০৫ সালে আইনষ্টাইন 
এ দুটি তথ্যকে ভিত্বি করে “গতিশীল বন্কর তড়িৎ গতিতত্ব' এই শিরোনামায 
একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছ। এটিই হচ্ছে আপেগিকরাবাদের দুড়েসা, যা 'বিশেষ 
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আপেক্ষিকতাবাদ্' নামে পরিচিত। কিন্তু ১০ বছরের মধ্যে উপলব্ধি করা গেল, 
এই বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ মহাকর্ষ ব্যাখ্যার উপধষোগী নয়£ ১৯১৫ সালে 
সাধারণ আপেক্ষিকতাঁবার্দের ভিত্তি নামে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করে 
আইনষ্টাইন মহাকর্ষবাদের একটি স্থন্দর গাণিতিক সনাধান দাখিল করেন। 
কিন্ত চার পাঁচ বছরের মধ্যেই উপলব্ধি কর গেল, এই সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ 
মহাকর্ষ ব্যাখ্যার উপযোগী হলে ও তড়িৎচৌশ্বক তত্ব আলোচনার উপযোগী নয় । 

তখন থেকেই চেষ্টা চলছে এমন একটি আপেক্ষিকতাবাদ স্থত্র উদ্ভাবন কর 
যা হবে মহাকর্ষ ও তডিৎ চৌম্বক উভয় তত্বই একই সঙ্গে আলোচনার 
উপযোগী । এই তব্ব একক ক্ষেত্রত্ব নামে পরিচিত। এই চেষ্টায় আইনষ্টাইন 
তাব জীবনের শেষ পঁচিশ বছরের সমস্ত শক্তি ও সময় নিয়োগ করেছিলেন 
এনং ভাইল, শ্রোয়েডিংগার প্রমুখ দিকৃপাঁল বিজ্ঞানী! এই চেষ্টায় যোগ দেন। 

কালের গতির সঙ্গে একক ক্ষেত্রতন্বের উপর পদার্থবিজ্ঞানের দাবি আরও 
বেডে গেল। বল! হলো-_একক ক্ষেত্র ত্বকে কেবলমাত্র মহাকর্ষ ও তডিৎ- 
চৌম্বক ক্ষেত্রের বর্ণন।তেই ক্ষান্ত থাকলে চলবে না, তাঁকে মৌলিক কণাসমূহের 
আচারআচরণের ব্যাখ্য। দিতে হবে। আইনষ্টাইন চিরদিন আশা পোষণ 
করেছিনেন সাধারণ আপেক্ষিক তাঁবাঁদের চিন্তাধারা অনুসরণ করেই তিনি সমুদয় 
বস্তজগতের আচারআচরণ ব্যাখ্যার পুর্ণ তব্বে উপস্থিত হতে পাপরবেন। 

এখাঁনে সাধারণ আপেক্ষিক তাবাঁদ সম্পর্কে একটু বিশদ আলোচনার প্রয়োজন, 
যাতে নিউটনীয় ধারণ! থেকে এই তবের পার্থক্য উপলব্ধি করা যাঁয়। নিউটনীয় 
বলবিগ্ভার প্রাথমিক কথা হচ্ছে এই যে, কোন জভবস্তর উপর বল (:£০9:০৪) 
প্রযুক্ত না হলে সেটি সরলরেখায় ও সমগতিতে ধাবিত হবে । বল প্রযুক্ত হলে 
সেটি সরলরেখায় ধাবিত হবে না এবং যদিও বা সেটি সরলরেখায় ধাবিত হয় 
তবে গতিবেশের সমতা সে হারিয়ে ফেলবে । 

পক্ষান্তরে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে বল সম্বন্ধে ধারণা করা হয় জ্যামিতি 
মারফত। কোনে। বস্তথগ্ডের উপর কোনে। বল কার্যকরী ন1 হলে তাঁর সময়- 
স্কানচ্যুতি লেখটি (200৩ 01901806066 ০0:৮০ ) হবে একটি সরলরেখা। 
কিন্তু বন্বখগ্ডের উপর বল্গ প্রযুক্ত হলে তার লেখটি হবে বক্ররেখা। আবার 
সময়-স্থানচ্যতি লেখটি যদি সমতলে অঙ্কিত ন] হয়ে বক্রতলে অঙ্কিত হয়, 
ত1 হলে অন্তান্ত সম্ভাবনা এসে পড়বে । 
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সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে জ্যামিতিক ক্ষেত্র যা মহাকর্ষ ক্ষেত্রও তা। এই 
ক্ষেত্র নির্ণয়ের জন্যে প্রয়োজন হয় একপ্রকার সমীকরণ সমষ্টির। এদের 
বল! হয ক্ষেত্র সমীকরণ (21610 218801020.)। এই »ক্ষেত্র সমীকরণ মহাকর্ষ 
ক্ষেত্র বা জ্যামিতিক, ক্ষেত্র উভযকেই নির্ণয় করে। এবং এই ক্ষেত্রের 
বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, বস্তর অবস্থান থেকেই মহাকর্ষ ক্ষেত্রেব উৎপত্তি । এই বৈশিষ্ট 
নিরব কবে বস্তর ভব, তাৰ গতিবেগ এবং বস্তব তডিং-চৌম্বক ক্ষেত্রের 
উপর। শেষোক্ত অন্নঙ্গের হেতু, চলমান তড়িতাহিত বস্ত তাব গতিপথের 
চাঁবিদিকে হৃষ্টি করে চলে এক তডিৎচৌম্বক ক্ষেত্রু। 

কিন্তু তডিংচৌনম্বক শক্তি বস্তভবেব উপর নির্ভবশীল নয়, নির্ভব করে তার 
তড়িৎ আধানের উপব। কাজেই তডিতাহিত বস্তর গতিপথ নির্ণয়ের জন্তে 
প্রযোজন তাব আধান ও তাঁব নিজস্ব প্ররূতি সম্বন্ধে জ্ঞান । এইখাঁনেই মহাকর্ষ 
ক্ষেত্রেব সঙ্গে তডিংচৌন্বক ক্ষেত্রেব মূল প্রভেদ। 

সাধাঁবণ বিচাঁবে বলা যাঁধ, মহাঁকন ক্ষেত্রেব ছুটি দিক গাঁছে-_একটি পদাথিক 
ও অপবটি জ্যামিতিক । কিন্তু তডিৎচৌন্বক ক্ষেত্রে একটিমাত্র দিক আছে 
এবং সেটি হলো পদাথিক। 

তডিং-চৌস্বক ক্ষেত্র যখন একটি ক্ষেত্র, তখন তাব জ্যামিতিক ব্যাখ্যাও 
থাকা উচিত। কিন্তু ক্ষেত্রতত্বেব কাঠামোতে বস্তভব ব। বস্তুর গতিবেগ 
অথবা শক্তির কোনো যথার্থ সংজ্ঞা নেই। এই সব সংজ্ঞার পবিবর্তে এখানে 
নতুন সংজ্ঞা আবোপিত হয়। বস্ততরের পবিবর্তে এখানে বিবেচ্য ক্ষেত্রের মান 
কেমন কবে স্থান থেকে স্থানাস্তরে, কাল থেকে কাঁলাস্তরে পবিবতিত হু । 
এইসঙ্গে আরও বিবেচ্য স্থানিকালেব সাথে সাথে ক্ষেত্রের শক্তিশালী অংশটুকৃও 
বা কেমন করে পরিবতিত হয় । 

মহাকর্ষ ক্ষেত্র ও তড়িৎ-চৌ্বক ক্ষেত্রের মধ্যে এই প্রভেদ দূর করার জন্যেই 
একক ক্ষেত্রতব উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা । এই প্রচেষ্টায় সর্বপ্রথম অগ্রণী হুন 
জার্ধানীর হারমান ভেইল ( 57600780 ৬51 )। তারপর একে একে আসেন 
ক্রিটিশ পদার্থবিদ আর্থার এডিংটন (2:02 £:00766012 ), হাঙ্গেরীর 
কালুজ! (81525) প্রমূখ বিজ্ঞানীর! । এদের ভব নিয়ে বিজ্ঞানীমহলে যথেষ্ট 
আলোচন। হয়, বিস্ত কানো৷ তবই পুর্ণ সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। 
এযপন্ব মহাবিজানী আইনষ্টাইন তার দ্্বশক্তি নিয়ে এই সমন্া সমাধানে 
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আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু তিনিও তার আযুক্ধালে পুর্ণ মীমাংসায় উপনীত 
হতে পারেন নি। অবশ্থ তাঁর হাতে একক ক্ষেত্রতব নুন রূপ পরিগ্রহ 
করেছিল। 


১৯৪৫ সালে আইনষ্টাইন যে নতুন ক্ষেত্রতন্বের অবতারণা1 করেন তার 
ছুটি সোপানের মধ্যে একটি সোপান ১৯৫২ সাঁল পর্যন্ত কেউ আরোহণ করতে 
পারেন নি। আবোহণের পথে দুর্গম বাঁধ। হচ্ছে এই বিষয়ের শুকতেই ৬3টি 
সহ-সমীকরণ। শ্রোধেডিংগ।ব প্রমুখ প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর! দীর্ঘ সাত বছর যাবৎ 
এই সোপান আরোহণের চেষ্টা করেও সম্পূর্ণ সফলকাম হতে পারেন নি। 
শ্রোয়েডিংগার তাঁউ বলেছিলেন--এই সমীকরণ্রে সঠিক সমাধান অসভব 
ন। হলেও একরকম প্রায় অসাঁধা এবং এইহেতু 'আসন্ন সমাধানেই সন্ত থাক! 
শ্রেয়। 

এই দুরূহ বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে ১৯৫২ সালে তিনি এ 
৬৪টি সহসমীকরণের পরিবর্তে দুটি ভাগে ৪০ ও ২৪টি সমীকরণের সাহাঁধো এই 
সমস্তার অতি সাধারণ ও সম্পুর্ণ সঠিক সমাধান করেন। এই সম্পর্কে তার 
কয়েকটি গব্ষেণাপত্র বিদেশের বিশিষ্ট পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং সেগুলি 
বিশ্বেব বিজ্ঞানীমহলে বিশেষ আলোডনের স্প্টিকরে। পরে আরও কয়েকটি 
নিবন্ধে তিনি নিজস্ব ধারণ। মতো একক ক্ষেত্রতত্বের রূপ দ্বেন। এই বিষয়ে 
আইনষ্টাইনের সঙ্গে তার পত্রালাপও হয়। 

সতোন্ত্রনাথের এই কাজে আইনষ্টাইন আনন্দ প্রকাশ করে ছিলেন, কিন্তু পদার্থ 
বিজ্ঞানে সত্যেন্্রনাথের ধারণ কিভাবে প্রযুক্ত হবে সে সম্বন্ধে তিনি স্থির- 
নিশ্চিত হতে পারেন নি। কথা ছিল, আপেক্ষিকতাবাদদের ৫ বছর পুতি 
উপলক্ষে ১৯৫৫ সালের জুলাই মাঁসে বার্নে আয়োজিত আস্তর্জাতিক সম্মেলনে 
তাদের মধ্যে এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হবে। কিন্তু এই সম্মেলন 
অন্ুষিত হবার আগেই এপ্রিল মাসে আইনষ্টাইনের প্রয়াণ ঘটলো। যেদিন 
আইনষ্টাইনের তিরোধান সংবাদ এলো সেদিন দেখা গেল একক ক্ষেত্রতব 
সম্পর্কে আইনস্টাইনের তৎকালীন মতবাদের মূলগত ক্রটি দেখিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ 
নিজন্ব ধারণামতে। যে কপ দেন সেই সংক্রান্ত কাগ্গুলি তিনি টুকরো 
টূফগো করে ছিড়ে বাজে কাঁগঞ্জের ঝুড়িতে ফেলে দিলেন। এই বাজি 
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বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথের উপযুক্ত হয় নি বটে, তবে মানুষ সত্যেন্দ্রনাথ ( ধিনি 
“একলব্যের মতো” আইনষ্টাইনকে মনে মনে গুরুরূপে বরণ করেছিলেন ) হয়তে! 
ভেবেছিলেন--ধাকে ঘিরে এই কাজের অবতারণ। তাঁর বিহনে এর কোনো 
মূল্য নেই। এইভাবে সত্যেন্্রনাথের একটি অতি মুল্যবান গবেষণা লোকচক্ষুর 
অন্তরালে রয়ে গেল ! 


তত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানে সত্যেন্্রনথের গবেষণার মধ্যে বোস সংখ্যায়ন এবং 
একক ক্ষেত্রতব সম্পকাঁয় কাজ ছুটি সমধিক প্রসিদ্ধ হলেও তার মৌলিক 
গবেষণা আরও বহু বিষয়ে বিস্তৃত। সেসব গবেষণার সম্পুর্ণ ও বিশদ 
আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয়ে সংক্ষেপে উল্লেখমাত্র করব। 

তত্বীয় পদীর্থবিগ্ায় অধ্যাপক বস্থর প্রথম গবেষণাপত্র ডঃ মেঘনাদ সাহার 
সহযোগে রচিত এবং সেটি লগ্ুনের বিশিষ্ট বিজ্ঞান পত্রিকা “ফিলোজফিক্যাল 
ম্যাগাজিন'-এ প্রকাশিত হয। এই গবেষণাপত্রে তারা গ্যাসের অবস্থা! সম্বন্ধে 
একটি সুত্র দেন যা 'সাহা-বোঁস অবস্থা সমীকরণ? নামে পরিচিত । ১৪৩৮ সালে 
আয়নমণ্ডলে বেতার তরঙ্গের পুর্ণ প্রতিফলন বিষয়ে তার ( এবং তার 
সহযোগীদেব ) একটি গণিতিক আলোচন। প্রকাশিত হয়। ১৯২৯ সালে 
ভারতীয় বিজ্ঞান ক'গ্রেসের পদার্থবিজ্ঞ।ন শাখ|র সভাপতিবপে তিনি যে ভাষণ 
দেন, তাতে আধুনিক তৰীয় পদার্থবিজ্ঞানের গতিপ্রকৃতিঃ (27506780165 
1॥ 01১৩ 17000217 1601501০8] 155555 ) সম্বন্ধে তিনি আলোচন। 
করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি সমকলনীয সমীকরণের সহাষ্যে কোয়াণ্টাম 
গতিবিষ্যার হাইড্রোজেন অণুব সমন্তার একটি হন্দর সমাধান প্রকাশ 
করেন। 

১৯৪৪ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতিরূপে প্রদত্ত ভাষণে 
অধ্যাপক বস্থ ধ্রুপদী নিয়তিবাদ এবং কোয়াণ্টাম তত্ব (0, 01555109] 
[0০6610001151577) 200 0১০ 0087) 02071002015 )-এর জ্ঞানতাত্বিক গু 
বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করেন । তাতে দেখ। যায়, জ্ঞানতাত্বিক 
দিক থেকে তীর মত বোর-হাইসেনবার্গ গোষ্ঠীর চেয়ে আইনষ্টাইন গোষ্ঠীর 
নিকটতর। অর্থাৎ হাইসেনবার্গের অনির্দেশ্টবাদ (1756510017151) ) 
অন্থ্যায়ী বাহ্‌ জগৎ ও বন্ধক সন্বন্ধে নিভু্লি জ্ঞানলাভ করা আমাদের 

সতযোজ্াদাখ ৪ 


৫০ বিজ্ঞানাচার্ধ সত্যেন্দ্রনাথ বনু 


পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু আইনষ্টাইনেব মতে এই অনির্দেশ্টবাদ পদার্থবিদ্ভার 
বর্তমান জ্ঞানেব অসম্পূর্ণতাজনিত । 

গণিতে অধ্যাপক বব প্রথম প্রকাশিত নিবন্ধ 'বস্তর আভ্যন্তরীণ বল 
সাম্যের সমীকরণ” । প্রা একই সমযে বস্তর ঘূর্ণন অক্ষ-পথের জ্যামিতি সম্বন্ধে 
তার আর একট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয । ১৯৩৯ সালে “লরেনজ গ্রুপ” সম্বন্ধে তার 
একটি সারগর্ভ গবেষণ1পত্র এবং কিছু কাল পবে ডঃ ক্ষেত্রমোহন বন্ুব সহযোগে 
“সোনিন বহুপাদ্বাশি ও কোষাণ্টামবাদে তাব প্রযোগ' শিরোনামীয় একটি 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয। এব ছু-এক বছবের মধ্যে ডঃ সীতেশচন্দ্র কবেব 
সহযোগে কোয়াণ্টামবাঁদদেব একটি সহজ গাণিতিক সমাধান প্রকাশ করেন। 
১৯৩৬ সালে মহলানবীশেব ( প্রশাস্তচন্দ্র) 792 সংখ্যায়ন সম্পর্কে তাৰ একটি 
গাণিতিক আলোচন। প্রকাশিত হয় । 


সত্যেন্দ্রনাথ যদ্দিও মূলত তত্বীষ পদার্থবিদ ও গণিতজ্ঞ, কিন্তু পরীক্ষামূলক 
পদার্থবিজ্ঞানেও তাঁব বহু উল্লেখযোগ্য অবদান আছে । ঢাকায় অবস্থানকালে 
ভাব পবিচালনাঁধীনে কেলাসেব গঠনপ্রণালী, বামন প্রক্রিয়া, প্রতিপ্রভ! ইত্যাদি 
বিষষে বহু উল্লেখযোগ্য কাজ হয। কলকাতা বিজ্ঞান কলেজেব পদার্থবিদ্যা 
বিভাগে তার তত্বাবধানে একদল গবেষক ছাত্রছাত্রী একস্-বশি সম্বন্ধে বনু 
মূল্যবান গবেষণা কবে সবিশেষ খ্যাতি অর্জন কবেন। এই বিভাগের একস্-রশ্মি 
বীক্ষণাগারে অভ্রেব বীকানো৷ পাতলা পাঁতের সাহায্যে একস্-রশ্রি বর্ণালি 
বীক্ষণেব জন্যে যে অতি ্ুম্ম ও স্থগ্রাহী ব্যবস্থা গ্রবর্তন করা হয ত৷ বিশ্বের 
বিজ্ঞানীদের কাছে সমাদর লাভ করেছে । এছাঁডা, রামন প্রক্রিয়া যে একস্‌- 
রশ্মির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য তা অধ্যাপক বন্থ্র বীক্ষণাগারেই প্রমাণিত হয়। এ 
সম্পর্কে তাক্ষ বীক্ষণাগাবেব আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হচ্ছে 
বিচ্ছুরিত একস্-রশ্সিব তরঙ্গদৈর্ঘ্ের পরিবর্তন প্রদর্শন । 


তাঁপজনিত আলোক বিকিরণ ( €56:000-10011019061)06 ) বিষয়েও 
অধ্যাপক বস্থুর পরিচাঁলনাধীনে বহু মুল্যবান গবেষণ। হয় । এই বিষয়ের একটি 
বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, আলোক বিকিরণের দীপ্তিরেখ! যদি টান! যায় তা হলে 
তাদের তরঙ্গচিত্রে উচ্চ শিখরের অবস্থান দেখা যাবে এবং এই উচ্চ শিখরেরা 


বৈজ্ঞানিক অবদান ৫১ 


তাদ্দের বিকিবণের বর্ণালিচরিত্রে একে অন্ত থেকেম্পৃথক হবে । বর্ণালি-লেখ যন্ত্রের 
সাহায্যে এই দীপ্চি-শিখরের বর্ণালি পরিমাপেব নান! চেষ্টা হয়েছিল। কিন্ত 
সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয় এই কারণে যে, এই সকল শিখর অতি ক্ষণস্থায়ী এবং তাঁদের 
পবিমাত্রাও অতাান্ত দুর্বল । অধ্যাপক বন্থ এই সমস্তা সমাধানকল্পে এমন এক 
বর্ণালি-ফটোমিটার উদ্ভাবন কবেন, যাতে শিখবের হ্বয্স্থাধী জীবন দ্রুত 
বিশ্লেষণ করা সব হয় । 

অধ্যাপক বস্থু উদ্ভাবিত এই যন্ত্রাট বিদেশের কয়েকটি নামকরা বীক্ষণাগারে 
ব্যবহাত হযেছে এবং পববতশকালে এব আরও উন্নতি সাধন করে এই বিষয়ক 
কাক্ত জ্রুত এগিযে গেছে। 

১৯৫৪ সালে প্যাবিসে আযোজিত আস্তর্জাতিক স্বটিক তত্ব সম্মেলনে 
(1000650900098] (0:55081195128191)15 0:0066160০) আহত হয়ে অধ্যাপক 
বন্থ বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদেব সমক্ষে এই যঙ্ত্ের পবিচয় দেন এবং এব কার্ধপ্রণালী 
ব্যাখ্যা কবেন। কলকাতা বিজ্ঞান কলেজে তাঁব তত্বাবধানে একস্‌ রশ্মির 
সাহায্যে সর্পগন্ধীজাত একটি উপক্ষাবের স্ষটিকেব আভ্যন্তরীণ গঠনপ্রণালী 
সম্পর্কে যে গবেষণ। কাঁজ হয, তাব তথ্যও সম্মেলনে তিনি পেশ করেন। 


পরীক্ষামূলক পদার্থবিজ্ঞানে অধ্যাপক বস্থর আগ্রহ ও অবদানের নিদর্শন- 
ত্বূপ তাঁর কযেকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গবেষণা কাজের কথা উল্লেখ করা 
হলো৷। কিন্তু সত্যেন্্রনাথের এতদ্বিষষক অবদান শুধু উল্লিখিত কাজের 
মধ্যেই সীমিত নয়, এবিষয়ে তার আবও বহু কাজ আছে । যেমন একস্-বশ্সির 
সাহায্যে তেজস্কিষ ও বিরলমৃত্তিক খনিজের বিশ্লেষণ এবং পৃথিবীর বয়স 
নির্ণয় ইত্যাদি। 


অধুনা বিজ্ঞান এত শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত এবং প্রত্যেক শাখাপ্রশাখ৷ 
এত পল্লবিত যে, একজন বিজ্ঞানীর পক্ষে সকল বিষষে আগ্রহ বজায় 
রাখা অথব। সেনব বিষয়ে ওয়াকিবহাল হওয়া অতীব ছুরূহ। তাই আজ 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞতার গ্রাবল্য দেখা যাঁয়। এক বিষয়ে ষিনি পারদর্শী 
সেই বিষয় নিয়েই তিনি বন্তষ্ট থাকতে চান এবং অপর কোনো! বিষয়ে মাথা 
ঘামাতে সচরাচগন আগ্রহী বা রাজী হন না। কিন্তু কয়েকজন এমন বিরল 


€২ বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বস্তু 


বিজ্ঞানী আছেন ধার! এক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হলেও বিজ্ঞানের অপরাঁপর শাখার 
প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ অন্ুভব করেন এবং প্রয়োজনবোধে সেই সংক্রান্ত কোনো 
সমস্যা সমাধানে মাথ। ঘামাতে ও কুষ্টিত হন না। সত্যেন্দ্রনাথ এই শ্রেণীবই 
বিজ্ঞানী। তাই গণিত ব! পদার্থবিজ্ঞান যেমন তাঁর মনে গভীর আগ্রহ সৃষ্টি 
করে, তেমনি রলায়ন, জীববিদ্যা, ভূতত্ব, নৃতত্ব ইত্যাদি অপবাপর বিজ্ঞান- 
শাখাও তাঁকে সমভাবে আকর্ষণ করে । 


জৈব রসাঁয়নবিদ্যায় অধ্যাপক বস্থুব আগ্রহ ও পাঙ্ডিত্যের কথা স্ুবিদ্দিত। 
পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ্যায় তার প্রতিভাব উজ্জ্বল পরিচয় যেমন পাওয়া যা, 
তেমনি পাঁওয়। যায় পরীক্ষামূলক রসায়নবিদ্যার ক্ষেত্রেও। ঢাকায় অধ্যাঁপনা- 
কালে তিনি জব রসায়নের পরীক্ষামূলক গবেষণায় নিয়মিত রত থাকতেন। 
ডঃ প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত ভিটামিন-দি ব। আযাঁসকবিক আযাসিভ সংক্রাস্ত গবেষণায়, 
ডঃ নির্মলকুমার সেন পাটবীজের তিক্ততা সংক্রান্ত গবেষণাষ এবং 
ডঃ পুলিনবিহারী সরকাঁব পাটের ব্যবহারিক সমস্যা সংক্রান্ত গবেষণায় অধ্যাপক 
বন্ধুর কাছ থেকে মুল্যবান পথনির্দেশ পেয়েছিলেন বলে শুনেছি । সালফোনা- 
মাইড অথুর আগ্যপগ্তবীণ গঠন সংক্রাপ্ত একটি রাসায়নিক প্রণালী তিনি 
এমন ভাবে সমাঁধান করেন খে, সেই পদ্ধতিতে একটি ভেষজ যৌগিক প্রস্তুত 
করা সম্ভব হয় এবং কলকাতাঁৰ একটি খ্যাতনামা! ভেষজপ্রতিষ্ঠান 'আই- 
ড্রপস'-এ সেটি ব্যবহার কবে বাঙ্গারে চালু করেছেন । 

কলকাতা বিজ্ঞান কলেজেও অধ্যাপক বস্থুর তত্বাবধানে জব রসাধনের 
সাংগ্লেষিক দিকে বহু মুল্যবাশ গবেষণ। হয়েছে এবং তাঁর অধীনস্ক গবেষক- 
কর্মীর] বহু মৌলিক গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন । 


আমার এক আত্মীয়ের পরিচিত একজন রাসায়নিক ব্যবসায়ী কণূৃরের 
কেলাস প্রস্ততের সমস্যায় বিব্রত হয়ে একবার অধ্যাপক বস্থর শরণাপন্ন হন। 
তার সমস্যা ছিল একেবারে বর্ণহীন বা শাদা কর্পুরকেলাস প্রত্তত করা। তিনি 
যে পদ্ধতিতে এই কেলাস প্রস্তত করেছিলেন তাতে সম্পূর্ণ বর্ণহীন কর্পূর- 
কেলাস পাচ্ছিলেন না, একটু হলদে রঙের কেলাস পাওয়া! যাচ্ছিল। এই 
দুমন্যা নিরলনের জন্যে তিনি একাধিক রসায়নবিদের কাছে গিয়েছিলেন, 
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কিন্ত তাদের কারে নির্দেশিত পথে আশানুরূপ স্থফল পাওয়া যায় নি। অবশেষে 
তিনি যখন অধ্যাপক বন্থর শরণাপন্ন হয়ে তার সমস্যার কথা জানালেন, 
তখন অধ্যাপক বনু তার অবলশ্িত পদ্ধতি সবিস্তারে জানার পর যে সংশোধিত 
প্থ। নির্দেশ করেন তা অনুসরণ করে তার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছিল। সেই 
ব্যবসায়ী তখন বনেছিলেন-_পদদার্থবিদ্যায় অধ্যাপক বন্থর অসাধারণ পাঁঙিত্যের 
কথা এতদিন শুনে এসেছিলুম, কিন্তু বপায়নশাস্থে ও তাঁর 'প্রগাঁঢ পাণ্তিত্য দেখে 
বিস্মিত হয়েছি । 


শুধু বসাঘনবিদ্য। কেন, উদ্ছিদবিদা|, জীববিদ্যা, নৃতব, পুরাঁতৰ প্রভৃতি 
বিষয়েও অধ্যাপক বস্থব কৌতুহল ও আগ্রহ কম নয়। বিশিষ্ট উদ্ভিদবিজ্ঞানী 
ডঃ সহায়বাম বন্তর কাছে শুনেছি, তিনি অনেক সময় ছত্রাক সম্বন্ধে অধ্যাপক 
বন্তর সঙ্গে আলোচন। করে অনেক বিষয়ে নতুন আলোক পেয়েছেন । 

খ্যাতনাম। ভেষজবিজ্ঞ।নী ডঃ বিষুপদ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, আীমিবাজাত 
রোগ প্রতিষেধক সংগ্লেষিত ভেষজের ব্যাপারে তিনি অধ্যাপক বন্থর 
কাছে রাসায়নিক গঠন ও বৈজ্ঞানিক ক্রিয়ার সম্পর্ক বিষয়ে নতুন ধারণ! এবং 
প্রাণলীলাঁয় কোষ-এককেব কার্ধকলাপের রহস্য উদঘাটনে নতুন আলোক 
পেয়েছেন । এছাঁডা কেন্দ্রীয় ভেষজ গবেষণাঁগারের জীব-পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ 
সংগঠনে অধ্যাপক বসুর কাছে অনেক মূল্যবান নির্দেশও লাভ করেছেন । 

বিশিষ্ট প্রাণীতত্ববিদ্দ ডঃ জ্ঞানেন্্রলাল ভাছুভী, নৃতব্ববিদ ডঃ নির্মলকুমার বন্ধু 
এবং পুরাতববিদ শ্রীহারীতকক* দেবের কাছেও শুনেছি, তার! তাঁদের নিজ নিজ 
বিষয়ের নানা সমস্ঠায় অধ্যাপক বস্থুর কাছ থেকে হুচিস্তিত পথনির্দেশ পেয়ে 
বিশেষ লাভবান হয়েছেন। 


এই সব বিষয়ের গবেষক-কমীরা! যখনই কোনো! সমন্তা-সমাধানে বিব্রত 
হয়ে অধ্যাপক বন্থুর শরণাঁপঞ্ন হন, তিনি তখন পরম আগ্রহে বিষয়টির প্রতি 
মনোনিবেশ করেন এবং তার তীক্ষ বুদ্ধি ও অসাধারণ মেধা দিয়ে সেই সমন্তা 
বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লেষণ করে নতুন আলোকপাত করেন--যার ফলে গবেষক 
কর্মীর! তাঁদের সমন্া সমাধানের পথ খুজে পান। কতজন ষে এভাবে উপকৃত 
হয়েছেন তা লেখাজোখা নেই! কত সময় দেখেছি, অধ্যাপক বস্থ নিজের 
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কাজ রেখে অপরের সমন্তা-সমাধানে দিনের পর দিন মাথা ঘামাচ্ছেন 
বিজ্ঞানাচার্য সত্েন্ত্রনাথের বিজ্ঞানসাধনার এই দিকটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয় | 

এর সর্বজনগ্রাহ্‌ দলিল প্রমীণ উপস্থিত করা যায় না, কেবল ষে সব বিজ্ঞানকর্মী 
এই উদ্দেশে তাব সংস্পর্শে এসেছেন তারাই স্বয়ং এর সাক্ষ্যপ্রমাণ দিতে পারবেন। 


অধ্যাপক বন্থ বর্তমানে তত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানে কতকগুলি গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে 
গবেষণারত আছেন । তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখষোগ্য হচ্ছে একক ক্ষেত্রতত্ব, 
বৃত্তচ্ছেদীয় সমীকরণ, অপরিচিত কণিকার অন্ুনাদ, কোয়াণ্টাম ক্ষেত্র তত্বের 
ভিত্তিমূল এবং কণিকা পদ্দার্থবিজ্ঞানে প্রতিসাম্য সম্পকিত পর্যালোচনা । 

অধ্যাপক বস্থৰ অধীনে বর্তমানে যে সকল পরীক্ষামূলক গবেষণ] হচ্ছে তার 
মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো! খনিজেব ভূতাত্বিক কাল নির্ণয়ের জন্যে তেজস্তিয় 
খনিজের একস্-রশ্মি অন্কপ্রভার বর্ণালি-বীক্ষণ এবং কয়েক শ্রেণীর উপক্ষাবের 
জৈব একক কেলাস-আকরুতি নিৰপণ। 


সর্বশেষে সত্যেন্ত্রনাথের বিজ্ঞানী জীবনের আর একটি দিক উল্লেখ কর! 
বিশেষ প্রয়োজন। তার বিগ্জানী-জীবনে একটি স্বভাবধর্ষধ বিশেষভাবে 
প্রতিফলিত হতে দেখা যায় যে, যা বিজ্ঞানের দিক্পালদের উপযোগী নয় অথবা 
ঘা বিজ্ঞানের মূলে নতুন আলোকপাত করে না সেরূপ কোনো! বৈজ্ঞানিক 
সমস্ত! তাঁর মনে তেষন কৌতুহল জাগায় না এবং কোনো কারণে যদিও 
বা জাগায় তবে তা সমাধান করার পর ছাপার অক্ষরে প্রকাশে তার 
প্রবল অনীহা । এটাকে সত্োন্দ্রনাথের বিজ্ঞানী-জীবনের একটি বিশেষ 
ত্রুটি বা মহত্ব যাঁই বলা যাক না কেন, এটা কিন্ত তার চিরদিনের স্বধর্ম। তার 
জীবনের অতি অল্প সময়ই তিনি পডশোঁনা না করে বা অস্কনা কষে নিশ্টেষ্ট 
হয়ে বসে থাকেন ; কিন্ত ছাপার অক্ষরে তার কাজের প্রকাশ খুবই কম। তার 
চরিত্রের এদ্দিকট। ধারা জানেন না, তাঁর তাকে 'অলস বিজ্ঞানী বলে 
সমালোচনা করেন । কিন্তু আমারে যেন নাকরি প্রচার, আমার আপন 
কাঁজে'-_-এ বাণী ধার চরিত্রে মুর্ত, তার কানে এ ধরনের সমালোচনার কথ! 
পৌছলেও তিনি থাকেন অবিচলিত । 

সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি অনুযোগ কেউ কেউ করে থাকেন--তিনি নাকি 
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তাঁর বিজ্ঞান-প্রতিভার যথোচিত সদ্ধ্বহাঁর করেন নি এবং বিজ্ঞানী হিসাবে 
তাঁর কাছে দেশের আরও যা প্রত্যাশা ছিল তা তিনি পুর্ণ করেন নি। এ 
অন্ুযোগের উত্তরে এটুকু শুধু বলা যায়, প্রতিভার পুর্ণ বিকাশের জন্যে যে 
উপযুক্ত পরিবেশ ও অনন্যচিত্ত অবকাশ অপরিহার্য, এদেশে তার একান্ত 
অসস্ভাব। এদেশে প্রতিভাসম্পন্ন স্বাধীন মনের সজনী কাজের পরিবেশ যদি 
আরও উপযোগী ও অনুকূল হত, ত। হলে সত্যেন্দ্রনাথ হয়তো বিজ্ঞানক্ষেত্রে 
আরও বেশি উজ্জল স্বাক্ষর রাখতে পাঁরতেন। স্থজনী কাজে তীর প্রতিভা 
সদ্ধযবহারের পুর্ণ অবকাশ তিনি বেশি পাননি, যেমন পেয়ে থাকেন বিদেশের 
প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানীরা । জীবিক1 নির্বাহের জন্যে অর্থোপার্গনের কাজে তীর 
জীবনের অধিকাংশ সময ব্যয়িত হয়েছে-_নিজের ইচ্ছামতে! কাজ করার 
অবকাশ পেলেন একেবারে জীবন সায়াহে। তাব নিজের কথায় বলতে গেলে-- 
“মুক্তি এলো ঘখন, তখন মনীষা অনেকটা ম্লান হয়ে" এসেছে । আর চোখের 
জ্যোতিও ক্ষীণ এখন। তৰু তো ভাক শ্তনতেই হবে।” বিজ্ঞান-অধিষ্ঠাত্রীর 
ডাকে সত্যেন্রনাথ আজও তাই অনলস ও একাগ্র সাধনায় নিমগ্ন | 


বিদগ্ধ সত্যেন্দ্রনাথ 


একদন প্রগ্যাত লাতিন চিন্কানির্দ তার একটি উক্তিতে বলেছেন-_“7 0179 
5010 9 1110011 01] 71170111621) 0000৮ অর্থাৎ “আমি মাছষ, কাছেই 
মানুষ সম্পীয কোনে। কিছুব প্রতিই আমি উদাসীন হতে পাঁবি ন।।” 

এই উক্তিটি বিজ্ঞ।নাচার্য সতোন্দ্রনাত্থন জীবনে সবতোভাবে গ্রযোজ্য । 
সতাসন্ধ বিজ্ঞ/শী হিসাবে তিনি যেমন বিজ্ঞানেব সকল শাখাব প্রতি আকর্ষণ 
অনু »ব কবেন এবং তাব গনী প্রাণশ কবতে সমুত্ভক » তেমনি সাহিত্য, 
সঙ্গীত, ললিতকব।, প্রত্বতত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি মানবী সকল বিষষেবও প্রতি 
তাব প্রবল কৌতহল ও বসান্বাদ্ূনেব গশীব আগ্রহ দেখা যায। তাৰ অন্তবস্গ 
ক্থহৃদ শ্ীদিনীপকুমাঁব বাধ তাঁব “ম্থৃতিচাবণ” গ্রন্থে সতোন্দ্রনাথ সম্পর্কে যথার্থ ই 
বলেছেন -“সংস্কৃতজ্ঞেব সঙ্ষে সংস্কৃত, এতিহাসিকদেব সঙ্গে ইতিহাস, 
প্রত্রতাবিকদেব সঙ্গে প্রত্বতন্ব, গীতজ্ঞ্দব সঙ্গে সঙ্গীত, কবিদেব সঙ্গে কাব্য-_ 
কোনে! আলোচনাতেই ও ( সন্টোন্দ্রনাথ ) পেছপ| হও না। আঁবো আশ্চর্য 
এই যে, এ সব আলোচনাতে ও শুবু ইংন্থৃকা প্রকাশ কবেই ক্ষান্ত হত না, এমন 
সব মন্তব্য কবত যে বিশেষজ্ঞরাও খুশি ন1 হযে পাখতেন না।” 


মানবীষ বিষষে সত্যেন্দ্রনাথেপ এই আগ্রহ ও অনুবাগ ছাত্রজীবন থেকেই 
স্থষ্টি হয়েছিল । তিনি ছিলেন বিজ্ঞানে কৃতী ছাত্র, কিন্ত বিজ্ঞানের প্রাঙ্গন 
পেবিষে সাহিত্য ও সঙ্গীতেব অঙ্গনে তিনি নিষমিত আনাগোনা কবতেন 
ছাত্রাবস্থ। থেকেই । তাই বিজ্ঞানে বহস্তময বাজ্যে প্রবেশ কবে তার সমস্ত 
হৃদ্যমন যেমনু প্রগাঁচ অনুবাঁগে উদ্দীপ্ত হযেছিল, তেমনি সেই সঙ্গে তার কানে 
বেদ্রেছিল সাহিত্য ও সঙ্গীতেব স্থুমধুব স্থবর্ধবনি । ছাত্রজীবনে বিজ্ঞানচর্চাব সাথে 
সাথে সাহিত্য ও সঙ্গীতেব রসাম্বাদনে তিনি কম উৎসাহ বোঁধ করতেন ণ। 
এমন কি, এট ?স পবীক্ষায় তিনি মানবীঘ বিষয়ে ( ইংবেজি, বাংলা, সংস্কৃত, 
ইতিহাস ইত্যাদি) তিনি এত বেশি নম্বর পেষেছিলেন যে শোনা যায় তার 
পিত। ন।কি মাধ্যমিক শ্রেণীতে তাকে কলাবিভাগে ৬তি হতে বলেছিলেন । 

সত্যেন্দ্রনাথ যখন ছাত্র, তখন বাংলা সাহিত্যাকাশে ছুটি উচ্ছল জ্যোতিফ 
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র, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেননাথ মুখোপা 
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বিরাজমান । রবীন্দ্রনাথ তখন সাহিত্যগগনের মধ্যান্কে আর শরৎচন্দ্র তখন 
উদীয়মান। সতোক্্রনাথ স্বভাবতই রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রাতি গভীরভাবে আকুষ্ট 
হয়েছিলেন । আর বাংল। সাহিত্যের নতুন দিশারী শরংচন্দ্র যখন তার 
'বডদি্দি-র অতুলনীয় উপচার নিয়ে দেখা দিলেন, তখন অন্যান্তিদদের মতো 
সত্যেন্দ্রনাথ শরখসাহিত্যের প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন । 
রবীন্দ্র ও এপ সাহিত্োর প্রতি ছাত্রজীবনে তাঁর এই যে আকর্ষণ ও অন্র।গ 
সঞ্চারিত হয়েছিল তা পরবতাঁকালে তাদের বাক্তিগ সান্নিধো এসে আরও 
নিবিড হয়। 


কিন্ত মত্োন্দনাথেণ এই সাহিত্যান্থরাগ শুধুমাত্র প্রবীন্দ্রনীথ ও শরৎচন্দ্র 
মধ্যেই সীমিত ছিল না, তা সাধারণভাবে বিস্তত ছিল সমগ্র বাংলাসাহিত্যে 
এবং বাংল। সাহতোর সীম। ছাড়িয়ে বিদেশী সাহিত্যে । ছাত্রজীবনেই তিনি 
ফরাসী ভ|ষায় রপ্ত হন এবং ফরাসী সাহিত্যের একজন উৎসাহী পাঠক ও 
বোদ্ধা হয়ে উঠেছিলেন । সাহিতোর প্রতি তার এই প্রবল অন্থুরাগই তাঁকে 
প্রমথ চৌধুবীর ( বীরবল ) “সবুজপত্রে'র বৈঠকে টেনে এনেছিল। এই 
সাহিত্যান্গরাগের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর ফরাসী ভাষা ও সংস্কৃতি প্রীতি এবং 
বাংল। সাহিত্যে তাঁর চলতি ভাষার প্রচলনের প্রসার্দগুণও সত্যেন্ত্রনীথকে 
সবুজপত্রের আসরের প্রতি আরও আকুষ্ট করেছিল। অপরপক্ষে প্রমথ চৌধুরীও 
সত্যেন্্রনাথের বিদগ্ধ মনের কথা তীর শিষ্য হারীতকৃষ্জের কাছে শুনে তাকে 
আমরে আহ্বানের জন্যে আগ্রহান্বিত হন । 

১৯১৬ সালে নভেম্বর মাসের শেষদিকে হাঁরীতকৃষ্ণের মধ্যস্থতায় সত্যেন্্র- 
নাথ সবুজপত্রের আসরে প্রথম যোগদান করেন। তবে প্রথম সভায় তিনি 
একাই গিয়েছিলেন, ব্যক্তিগত অন্থবিধার দরুন হারীতরুষ্ণ সেদিন তার সঙ্গে 
যেতে পারেন নি। এই সভার যোগদানের জন্তে প্রমথ চৌধুরী সত্যেন্্রনাথকে 
যে পত্র দিয়েছিলেন সেটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 

সেই আমন্ত্রপপত্রে প্রমথ চৌধুরী সত্যেন্্রনাথকে লিখেছিলেন-শ্রীমান 
হারীতকৃষ্ লিখেছেন ষে, নানা কারণে তাঁর পক্ষে কাল ( ২৫-১১-১৬) 
বিকেলে এখানে (ব্রাইট স্ত্রীটে প্রমথ চৌধুরীর বাড়িতে ) আসার সুবিধে হবে 
না। তবে আপমি ঘদি আসেন তো বড় স্থখী হব। ধার] লেখাপড়া করেছেন 


৫৮ বিজ্ঞানাঁচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বস্থু 


অর্থাৎ মন নামক পদার্থটিব চর্চা করেছেন তাদের সঙ্গে আমি মিশতে কথাবার্তা 
কইতে ভালবাসি । পরম্পরের ভাবের আদানপ্রদানে যে আনন্দ পাওয়া যায় 
শুধু তাই নয়, শিক্ষাও পাওয়া যায়। আমাদের নতুন মনোভাব সব 
অবশ্ত আমরা! সকলেই বই থেকে পেয়েছি, কিন্তু সেই সব বইয়ের কথ 
প্রতি লোকের ভিতর থেকে অল্পবিস্তর নূতন মৃতি ধারণ করে 
বেরিয়ে আসে। যেন মরা জিনিস জ্যান্ত হয়ে ওঠে। মুখের কথার 
ভিতর যে প্রাণ ও বৈচিত্র্য আছে ত। লেখাব কথায় সচরাচর পাওয়। দুর্ঘট। 
এই কারণেই আমি নিজে বকতে ও পবেব কথা শ্তুনতে এত ভালবাসি । 
তা ছাঁভা ধাব| পডেছেন তার্দেব আমি লেখাতে চাই । কেনন] বাঙ্গল। সাহিত্যে 
জ্ঞানের দ্িকটে আজ পর্ধস্ত ফাক রয়ে গেছে । আর" যতদিন বাঙ্গল| সাহিত্য 
জ্ঞানের ভাগ্তার না হবে, ততদিন উচু্দরের কাব্য ও সমালোচনার জন্যও 
আমাদের দু-একটি প্রতিভাশালী লেখকের ঘুখোপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। 
এক বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথেব লেখা বাদ দিয়ে বাঙ্গল। সাহিত্যে এমন কিছু 
থাকে ন।, যা ভদ্রলোকের পাতে দেওয়। যায়--তা নিয়ে গৌরব কর] ত 
দুরের কথা । আর বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ যে যুগে যুগে জন্মাতে বাধ্য, 
প্রকতির এমন কোন বাঁধা নিয়ম নেই। সাহিত্যের গ্লানি হলে 
এ ভূ-ভারতে প্রতিভাশালী লেখক অবতীর্ণ হতে বাধ্য, একথা শাস্ত্রেও 
লেখে না। সুতরাং আমাদের মত প্রতিভাহীন লোকদের পক্ষে আমরা 
যেটুকু জ্ঞান-বিজ্ঞান সঞ্চয় করেছি তার ভাগ দেশের লোককে দেওয়াটা 
কর্তব্য। এই কারণেই আমি আপনাকে 'সবুজপত্রে'র আসরে নামাতে 
চাই।” 

প্রমথ চৌধুরীর আহ্বানে সত্যেন্দ্রনাথ ব্রাইট গ্ত্রীটে সবুজপত্রের আসরে এই 
ষে প্রথম ঘ্বোগদান করেন তারপর থেকে নিয়মিত মে আসরে উপস্থিত 
থাকতেন। প্রথম পরিচয়েই তিনি প্রমথ চৌধুরী ও তার “সবুজ” আসরের 
প্রতি আকুষ্ট হয়েছিলেন । আর প্রমথ চৌধুরীও বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র 
সত্যেন্্নাথের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বিজানচর্চার প্রতি আরও আগ্রহান্বিত, 
হন। 

এই সবুজপত্রের আসরে হারীতককষণ ও সত্যেন্্রনাথ ছাড়া আর ধারা 
নিয়মিত ষোগদান করতেন তাধের মধ্য ছিলেন স্থুধীন্দরচন্জ সিংহ, সোমনাথ 
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মৈত্র, অতুলচন্ত্র গুপ্ত, কিরণশঙ্কর রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যয়, দিলীপকুমার 
রায়, মানিকলাল দে, বরদাচরণ গ্রপ্ত, অমিয় চক্রবতত্শ, স্থনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি । 

সবুজপত্র দলের এই মননশীল মজলিশের একটি নিখুত চিত্র পাওয়। যায় 
অতুলচন্দ্র গুপ্চের একটি অনুপম লেখায়-“এই মজলিশটি ছিল সাহিত্যিক 
মনের রসায়ন। বাংল! সাহিত্য, বাংল! ভাষা, বাংল! গছোর রচনাীতি স্বভাবত 
এখানে প্রায়ই আলোচন। হত। কিন্তু আলোচ্য বস্তর তা ছিল অংশমাত্র । 
দেশবিদেশের প্রাচীন ও নবীন সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ভাষাতত্ব, সমাজ 
বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস, প্রত্বতত্ব, দেশী বিদেশী রাষ্টরব্যাপার কিছুই বাদ 
যেত ন।। সব বিষয়ের অন্নবিস্তর বিশেষজ্ঞ দু-একজন করে মজলিশে ছিলেন । 
তবে সব আলোচনায় সকলেই যোগ দিতেন এবং আলোচনার ধার! এমন ছিল 
অবিশেষজ্ঞের মন ও বুদ্ধি খাঁতে উতস্ক ও উন্মুখ হয়ে ওঠে । কোন্‌ বিষয়ে 
নৃতন ভাল বই বেরিয়েছে সে খবর এখানে আদান-প্রদান হত, আর সে পুঁজি 
সংগ্রহ করে পড়] ছিল অনেক মজলিশির অবশ্য কর্তব্য। বেশির ভাগ বই-এর 
খবর প্রমথবাবুই দিতেন এবং তিনিই কিনতেন। তার বই মজলিশিদের হাতে 
হাতে ফিরত। বাঙাল্সি লেখকদের মনের পুঁজি ষে পশ্চিমের শ্রেষ্ঠ দেশগুলির 
লেখকদের মনের পুজির চেয়ে কম হবে না, বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান সাহিত্যের 
সঙ্গে বাঙালি লেখকের মনের যোগ হবে ঘনিষ্ঠ ও অস্তরন্ব-_ এট! ছিল মজলিশের 
অকথিত স্বীকৃতি । আর তার আয়োজন ও উপকরণের যোগান এখানে চলত । 
আলোচনার লক্ষ্য ছিল, এসব বস্ত যাতে মনকে পুষ্টি ও স্ফৃতি দেয়, তার বোবা 
না হয়ে ওঠে । বিনা বিচারে কোনও কিছু মানা হবে না। বুদ্ধিতে যা বাঁধে 
তাঁকে অগ্রাহ্ করতে হবে, তার সমর্থনে ঘত বড় নামই থাক্‌ না কেন। 
'বাধিতমর্থং বেদোহপি ন বোৌধয়তি'_তা সে বেদ সংস্কতেই লেখ! হোক, কি 
ইংরেজি ফরাসি জার্মান ভাষাতেই লেখা হোঁক। বল! বাহুল্য বহু বিষয়ের 
জ্ঞান আয়ত্ব করা ও যাচাই না করে তাকে স্বীকার না করা, এ ছুটি ছিল 
প্রমথবাবুর মনের প্রতিচ্ছবি । মজলিশিদের অল্পবিস্তর সমধর্মী মনে তার 
আকর্ষণ ছিল প্রবল। ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি একদিন দেশের প্রাচীন ভাঁব- 
ধারাকে যাচাই করেছিল পাশ্চাত্য ভাবের নূতন আলোকে । সবুজপত্র যুগে 
প্রয়োজন হয়েছিল এই নৃতন ভাবকে যাচাই করার |” 


৬০ বিজ্ঞানাচার সত্যেন্দ্রনাথ বন্ধু 


কলকাতায় থাকলে রবীগ্রনাথ এই আসরে মাঝে মাঝে উপস্থিত হতেন। 
এই আপরেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম পরিচিত হন। প্রমথ 
চৌপুরী তার সম্পাদিত “সবুজপত্র” পত্রিকায় চলতি ভাষায় লেখার যে ধারা 
প্রচলন করেন তার প্রসাদগুণে সতোন্দ্রনাথ প্রভৃতির তরুণ মন উংফুল্প হয়ে 
উঠেছিল। তারা প্রমথ চৌধুরীর ভাষার মুন্সীয়ানায় গভীরভাবে আকৃষ্ট 
হয়েছিলেন । রবীন্্রনাথও প্রমথবাঁবুকে পুর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন এ বিষয়ে__ 
“সবুজপত্র নাঁংলা ভাষার মোড ফিরিয়ে দিয়ে গেল।**"এর পুর্বে সাহিত্যে চলতি 
ভাষার প্রবেশ ষে একেবারে ছিল ন। তা নয়। কিন্তু সে ছিল খিডকির অন্দর 
মহলে ।""*একবার যেমমি একে আন্মপ্রকাশের অবকাশ দেওয়া গেছে অমনি 
আপন সহন্গ প্রাণশক্তির জোরেই সমস্ত বাধা আল ডিঙিয়ে আজ বাংল! 
সাহিত্োর ক্ষেত্রে সে আপন দখল নিয়ে কেবলি এগিয়ে নিয়ে চলেছে ।” 


প্রমথ চৌধুরীর “সবুজপত্র আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল চলতি বাংলা 
ভাষাকে সাহিতো কায়েম কর।। তিনি নিজে যেমন এ ভাষায় লিখতেন, 
তেমনি তীর সবুজসভার সভ্যদেরও এভাবে লিখতে অনুপ্রাণিত করতেন । 
বাংল। সাহিত্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিকটি পরিপুরণের জন্তে তিনি বিশেষ উৎন্থক 
ছিলেন। এজন্যে সত্যেন্্রনাথকে মবুজপত্রে বিজ্ঞান বিষয়ে লিখতে তিনি 
বহুবার অন্থরোধ করেছিলেন, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর সে আশা পুর্ণ করেন নি। 
হারীতরুষ্ণকে একট পত্রে তাই তিনি সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে অভিমান প্রকাশ 
করে লিখেছিলেন--“সত্যেন্ত্র সাদা কাগজের উপর কালে! আচড় কাটেন না, 
বোধ হয় তার কারণ তিনি কালো বোর্ডের উপর খড়ির সাদা আচড় কাটাটাই 
তাঁর খ্বধর্ম বলে স্থির করে নিয়েছেন ।” . 

“সবুজপ্ত্রে ছাপার অক্ষরে যদিও সত্যেন্্রনাথ একটিও প্রবন্ধ লেখেন নি, 
কিন্তু সবুজপত্রের আসরের আলোচনায় তিনি নিয়মিত অংশ গ্রহণ করতেন । 
এমন কি প্রয়োজনবোধে স্বয়ং প্রমথ চৌধুরীর বক্তব্যের বাদপ্রতিবাদও 
করতেন নিজস্ব যুক্তি দিয়ে। সত্যেন্দ্রনাথের এই যুক্তিবাদী মননশীলতার জন্তে 
চৌধুরী মশাই তার প্রতি বিশেষভাবে আকুষ্ট হয়েছিলেন । 

সবুজপত্রের আদরে যোগদান করে বিজ্ঞানসেবী সত্যেন্্রনাথের যুক্তিবাদী 
মন একদিকে যেমন পরিপুষ্টত| লাভ করেছিল, অপর দিকে তেমনি মননশীঙ্গ 


বিদগ্ধ সত্যেন্দ্রনাথ ৬১ 


বন্ধুদের (ধার পরবরতাঁকালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনীষার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছিলেন) 
সাহচর্ষে ও তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় তাঁর বিদগ্ধ মন মানবীয় বিষয়ের 
গভীরে প্রবেশ করার প্রশস্ত স্থযোগ পেরেছিল। তারই প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথের 
“বিচিত্রা” আসরেও সত্যেন্দ্রনাথ নিয়মিত যোগদান করতেন। তবে এই 
আসরে তিনি প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করতেন না, শুধু শ্রোতাৰপে উপস্থিত 
থাকতেন বলে শুনেছি। 


পরবতকালে (১৯৩০) বিদগ্ধ সতোন্দ্রনাথ আরও প্রত্যক্ষভাবে জডিত 
হয়েছিলেন স্থধীন্দ্রনীথ দত্তের “পবিচঘ" গোষ্ঠীব সঙ্গে। 'সবুজপত্রে'র উত্তর- 
সাধক হিসাবে 'পধিচয়” পত্রিকার আবির্ভাব হয়েছিল। জ্ুধীন্দ্রনাথের 
সম্পাদনায় ট্রমাসিক পত্রিকাঁৰপে এব আত্মপ্রকাশ | এতে গল্প, কবিতা, 
বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি নানা বিষষে প্রবন্ধাদি ছাড়া থাকত সমালোচনা 
ও পুস্তকপবিচয। শুধু এদেশী সাহিত্য ও সংস্কৃতি নয, বিশ্বেব সাহিত্য ও 
সংস্কৃতির পবিচয় এর অস্ততৃত্ত ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ এই পত্রিকায় ছুটি প্রবন্ধ 
শিখেছিলেন। প্রথম বর্ষেব প্রথম সংখ্যা লিখেছিলেন “বিজ্ঞানেব সংকট' 
খিরোনামাঁধ একটি প্রবন্ধ এবং দ্বিতীয়টি লিখেছিলেন “আইনষ্টাইন সম্পর্কে । 

প্রায় পাঁচ বছর কাল এই পরিচয়” পত্রিক। ত্রেমাসিকবপে প্রকাশিত 
হয়েছিল। তাবপর এট হস্তাস্তবিত হয়ে মাসিক পত্রিকাঁৰপে প্রকাশিত হতে 
থাকে এবং বর্তমানেও প্রকাশিত হচ্ছে। স্থুধীন্্রনথের সম্পাঁদনাকালে 
সবুজপত্রের আসবেব মতো! পরিচয় গোীবও সাপ্তাহিক আসব বসত নিষযমিত। 
এই আসর সাঁধাবণত বসত ন্থুধীন্দ্রনাথের বাডিতে । সত্যেন্দ্রনাথ এই আসরে 
প্রতাক্ষ অংশ গ্রহণ করতেন, তবে তিনি তখন ঢাকায় থাকায় তার শিয়মিত 
উপস্থিতি ঘটে উঠত ন।। 


এইসঙ্গে ঢাকায় অবস্থানকালে সত্যেন্্রনাথের উৎসাহে আর একটি 
ছোটখাঁটে। বৈঠকী সভা গড়ে ওঠে । স্থসাহিত্যিক ও সাস্য শ্রীঅন্নদীশঙ্কর রায় 
এই বৈঠকের নাম দেন “বারো-জনা" | অর্থাৎ বারে! জন সাশ্ নিয়ে এই বৈঠক 
গঠিত হয়। এটি ছিল সদস্যদের একটি মিলনভূমি। প্রতি মাসে বারে। জন 
সান্তের একজনের বাড়িতে সকলে মিলিত হতেন। ঘুরে থুরে প্রতি সভ্যের 


৬৬২ বিজ্ঞানাচার্ধয সত্যেন্দ্রনাথ বস্থ্‌ 


বাড়িতে এই বৈঠক বলত । প্রায় প্রত্যেক মিলনের দিনেই একজন স্ান্তকে 
কোনো বিষয়ে প্রবন্ধপাঠ বা! ব্তৃত। করতে হত এবং তারপর সে বিষয়ে 
আলোচন। হত। আলোচনার আগে বা পরে জলযোগের ব্যবস্থা থাকত । 
সত্যেন্্রনাথ, রমেশচন্দ্র মজুমদার, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, মামু্দ হুসেন, আর্থার 
হিউজ, পুণ্যেন্্রনাথ মজুমদার, সতীশরঞ্ন খাম্তগীর, ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, 
অন্নদাশঙ্কর রায়, সর্বাণীসহাঁয় গুহ সরকার, হীরেন্দ্রলাল দে, ও স্থশোভন সরকার 
ছিলেন 'বারোজনা”র সাস্ত । অনেকে অতিথি হিসাবেও বৈঠকে আসতেন । 
১৯৩২-৩৫ সাল পর্যন্ত 'বারোক্রনা"র বৈঠক চলেছিল বলে শোনা ষায়। 


সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি সত্যেন্্রনাথের গভীর অন্ুরাগের পরিচয় আরও 
কতক্ষেত্রে ছড়িয়ে আছে তা বলে শেষ করা যায় না। সাহিত্য ও সংস্কৃতির 
নানা সম্মেলনে তাই তাঁর ডাক পড়ে প্রায়ই। ১৯৫৮ সালে নিখিল ভারত বঙ্গ 
সাহিত্য সম্মেলনের জব্বলপুর অধিবেশনে তিনি মূল সাঁপতি পদে বৃত হন। 
বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন এবং বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের একাধিক অধিবেশনে তিনি 
সভাপতিত্ব করেছেন। এছাডা আরও বহু সাহিত্য আসরে তিনি সভাপতির 
আসন গ্রহণ করেছেন এবং আজও করে থাকেন৷ 

সাহিত্য বিষয়ক সম্মেলনে তিনি যে সব ভাষণ দিয়েছেন তাতে তার 
অন্তরের একটি কথা বিশেষ করে ফুটে ওঠে যে, সাহিত্যকে শুধু কল্পলোকের 
মনগড1 কাহিনী বিবৃত করলে চললে না, এই মাটির পৃথিবীর সাধারণ মানুষের 
স্থখছুখ, আশাআকাজ্ষার কথাও সাহিত্যিকদের বলতে হবে এবং তা ব্যক্ত 
করতে হবে সহজ সরল অস্তরস্পর্শী ভাষায় । 


সঙ্গীতের প্রতি সত্যেন্্রনাথের অনুরাগ বালককাল থেকেই। ছাত্র 
জীবনে বন্ধুমহলে তিনি যেমন গাঁন শুনতে ভালবাসতেন, পরিণত বয়সে সে 
স্থরলোকের আরও গভীরে প্রবেশ করেছেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তিনি শুধু 
একজন মর্মজ্ঞ নন, একজন খাঁটি সমজদারও--ম্থরের এতটুকু বিচ্যুতি তার 
কান এড়িয়ে যায় না। সঙ্গীতস্থধাকর শ্রীদিলীপকুমার রায়ের ভাষায় বলতে 
গেলে--“গানের সে (সত্যেন) এক খাটি সমজদার, ভালে। গান শুনবামাত্ এক 
আচড়েই ভালে! বলে চিনে নিতে পান্নত।” 


বিদ্ধ সত্োন্দ্রনাথ ৬৩ 


ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বাগরাগিনী সম্বন্ধে তার জান ধে কত নিবিড় 
তা তাঁর সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা করলেই উপলব্ধি কগা যায়। অধ্যাপক 
ধূর্জটিপ্রনাদ মুখোপাধ্যায় খন ভারতীয় সঙ্গীত বিষয়ক তীর স্থবিখ্যাত গ্রস্থাট 
বচন। করেন, তখন তিনি অধ্যাপক বস্তুর কাছ থেকে এবিষয়ে পরামর্শ ও 
অভিমত গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে ধুর্জটপ্রসাদ বলেছিলেন-_ সত্যেন্দ্রনাথ ঘদি 
সঙ্গীতবিষ্ভাকে তার বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করতেন, তা হলে তিনি একজন 
বিশিষ্ট সঙগীতবিদ বলেই বিবেচিত হতে পারতেন । বস্তত এই উক্তির মাঝে 
কোনো অতিরঞ্জন আছে বলে মনে হয় না। 

সত্যেন্দ্রনাথ নিজে এন্রাজ বাঙ্তান এবং সত্যিসত্যি ভালো বাজান। 
এবং নিজে নতুন রাগ স্থষ্টটি করতে পারেন। এই প্রসঙ্গে তার “গুরুদেব' 
আইনষ্টাইনেব কথা ম্বভাবতই মনে পডে। আইনষ্টাইন ছিলেন বেহাঁলার 
উচুদরের সাঁধক। বিজ্ঞানসাধনার অবসরে তিনি যখন তাঁর প্রিয় বেহালাটি 
তুলে নিয়ে ছড টানতেন, তখন স্থবসাধনাৰ অর্ধলোকে প্রবেশ করে 
তন্ময় হয়ে যেতেন এবং তীর বেহাল! থেকে যে স্থরমুচ্ছন! উঠত তা৷ 
অভিভূত করত সকল শ্োতাকে। তেমনি সত্যেন্দ্রনাথ যখন আপন মনে 
এস্বাজ বাজান, তখন তিনি যেন এক অন্থলোকের মানুষ হয়ে যান। স্থরসাঁধক 
মতোব্্রনাথের সে মুতি যিনি দেখেছেন তিনি উপলব্ধি করতে পারবেন 
কত মরমী স্থুরজ্ঞতিনি। কতবাব তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখেছি-_-তাঁর প্রিয় 
এন্াজটি নিয়ে তিনি আত্মসমাহিত হয়ে বাজাচ্ছেন। সেসময় আমাদের 
উপস্থিতি যেন তার দৃষ্টি ও মর্মলোকের বাইরে । আমরাও তখন নীরব 
শ্রোতা হয়ে তার মিষ্টি হাতের স্থ্রধ্বনি শুনতে থাকি। তারপর স্থরের 
শেষে ঘখন তার তন্ময়তা শিথিল হয়, তখন আমাদের দিকে তাকিয়ে তিনি 
বলেন--““কিরে, কখন এলি ?” 

ঢাকায় অবস্থানকালে সত্যেন্্রনাথের স্থুরসাধনা সম্পর্কে অধ্যাপক সমর 
গুহ'র কাছে শুনেছি--জ্যোৎসা রাতে অধ্যাপক বস্থর হাতে খেলে 
যেত এত্রাজের ছড়িটি। ফুলে ফুলময় তার ঢাকার রমনার বাড়িতে এই 
যন্ত্রঙ্গীত ধে শুনেছে এবং বিজ্ঞানাচার্ধের শিল্পী আবেগোচ্ছল মৃতি ধারা 
দেখেছেন তারা সে কথ! ভুলতে পারবেন না। ঢাঁকাতে প্রতি বছর নামকরা 
গাইয়ে বাজিয়ে আমন্ত্রিত হতেন। তাদের কেউ অধ্যাপক বস্থর 


৬৪ বিজ্ঞানাচার্ধ সত্যেন্রনাথ বনু 


বাগানঘের আঙিনায় জলসায় উপস্থিত না হয়ে ঢাক] ত্যাগ করতে 
পারতেন না।? 

সত্যেন্দ্রনাথ কত বড সঙ্গীতপিপান্থ তার ছু একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। 
বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অন্যতম পথিকৃৎ ও পৃষ্ঠপোষক ভূপেন্্রকৃষ্ণ ঘোষের 
স্ৃতিবাধিকী উপলক্ষে তার স্ৃযোগ্য পুত্র ত্রীমন্মথনাথ ঘোষ প্রতি বছর তাদের 
পাথুরিয়াঘাটার বাসভবনে সঙ্গীতের আসর আয়োজন করে থাকেন। 
সাধারণত জাচুয়াবি মাসে এই আসব আয়োছিত হয়। প্রতি বছর জাহ্য়ারি 
মাস এলে সত্যেন্দ্রনাথ এই আসরের খোঙ্গ নেন এবং মন্মথবাঁবুও যথাসময়ে 
তাঁকে আমন্ত্রণ জানীতে ভোলেন ন।। এই স্থৃতিবাসরে সভাপতি বা প্রধান 
অতিথিরপে তিনি একাধিকবার উপস্থিত থেকেছেন। এ ছাডা “বঙ্কার” সঙ্গীত 
চক্রের সনভাপতিপদেও তিনি আসীন ছিলেন এবং তাদের বাধষিক সঙ্গীতানুষ্ঠানে 
যোগদান করেছেন । বর্তমানে “ক্যালকাটা আকাডেমি অফ ইগ্ডিয়ান মিউজিক? 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সভাপতিরূপে তিনি যুক্ত আছেন। 

বৃহৎ সঙ্গীত সম্মেলনে তিনি যেমন উপস্থিত থাকেন, তেমনি ছোটখাটো? 
ব। ঘরোয়। সঙ্গীতান্ুষ্ঠানেও ঘোগ দিতে তীব অন্ুৎসাঁহ দেখা যায় না। কিশোর 
কল্যাণ পরিষর্দ, সব পেয়েছিব আর প্রভৃতি ছোটদের প্রতিষ্ঠানের বাধিক 
সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আসবে তাকে উদদীষম।ন নবীন সঙ্গীতখিক্ষার্থীদের 
গাঁনবাজন। শুনতে উপস্থিত হতে দেখ। যাঁয়। 


১৯৬১ সলে মার্কাপ ক্কোয়রে আয়োজিত বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের 
রবীপ্রশতবাধিক অধিবেশনে মূল সভাঁপতিপদ্দে বৃত হয়েছেন সত্যেন্দ্রনাথ । 
অধিবেশনেব সমাপ্তি দিনে সাধক সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীিলীপকুমার রায়ের ভাষণ ও 
সঙ্গীত পর্জিবেশনের বাবস্থা কর হয়েছিল। সম্মেলনের উদ্বোধন দিনে 
উদ্যোক্তারা সত্যেন্্নাথকে সমাদর়ে অনুষ্ঠানমগ্ডপে নিয়ে তাদের কার্য সমাধা! 
করেছিলেন, কিন্ত সমাপ্তি দিনে তাকে আমন্ত্রণ জানানোর বা নিয়ে আসার 
কোনো প্রয়োজন বোধ করেন নি। 

কিন্তু সঙ্গীতপিপাস্থ সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুর গান শোনার জন্তে বিনা 
আমন্্রণেই উপস্থিত হলেন অনুষ্ঠানক্ষেত্রে । প্রবেশ পথে স্বেচ্ছাসেবকের। (যার! 
সত্যেজনাথকে চেনে না ) তার পথ রোধ করে. প্রবেশপত্র দেখতে চাইলে । 


বিদগ্ধ সত্যেন্্রনাথ ৬৫ 


সত্যেন্্রনাথ তাদের বললেন “বাবা, আমি তোমাদের সম্মেলনের মূল 
সভাপতি । আমার বন্ধু দিলীপ আজ গান গাইবে, তার গাঁন শুনতে এসেছি । 
যদ্দি ঢুকতে দাও তো ভালে, নইলে ফিরে যাব ।” 

এ কথ] শুনে শ্বেচ্ছাসেবকের। পথ ছেডে দিলে এবং সত্যেন্দ্রনাথ মণ্ডপে 
ঢুকে মঞ্চের সামনে মাটিতে মতরঞ্চির উপর বসে পডলেন। 

দিলীপকুমারের গান আরম্ভ হয়েছে । সত্যেন্দ্রনাথ নিবিষ্ট মনে শুনছেন 
তার বন্ধুর প্রাণমাতানে! গান। এমন সময় মঞ্চের উপর উপবিষ্ট কয়েকজন 
কর্মকর্তা নজর পডলে তার প্রতি । 

তারা তাভডাঁতাডি নেমে এলেন সত্যেন্্রনাথের কাছে । বললেন, *স্তাব, 
আপনি ওপরে চলুন |” 

সতো/ন্্রনাথ িপ্ধ হেসে জবাব দিলেন, “আজ আমি তোমাদের সভাপতি 
নই। আজ আমাব বন্ধু দিলীপের গান শুনতে এসেছি । গান শুনেই চলে যাব, 
ওপরে উঠব না ।” 

সত্যেন্দ্রনাথের এ কথায় কর্মকর্ত।রা নিজেদের ক্রাটি উপলব্ধি করে লজ্জানত 
হয়ে ফিরে গেলেন। 


এই বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনেব আব এক অধিবেশনে দেখেছি, শিশিরকুমার 
প্রযোজিত ও অভিনীত “মাইকেল মধুস্থদন” নাটকের অভিনয় দেখবার জঙ্কে 
সত্যন্্নীথ অনুষ্ঠানমগ্ডপে উপস্থিত হয়েছেন। মণ্ডপে সামনের সারিতে 
বসে তন্ময় হয়ে শিশিরকুমারের মর্ম্পশ অভিনয় দেখলেন একেবারে শেষ দৃশ্য 
পর্ধস্ত । অভিনয়শেষে মঞ্চের উপর উঠে গিয়ে শিশিরকুমাঁরকে বুকে জড়িয়ে ধরে 
তিনি বললেন, “আজ সভ্যকার মাইকেলকে যেন চোখের সামনে দেখলুম ! 
অভিনয় দেখা সার্থক হলো ।” সত্যেন্্রনাথের এই আস্তরিক অভিনন্দনে 
শিশিরকুমারও সেদিন পরম প্রীত হয়েছিলেন । ৃ 
গ্রথিতযশ। অভিনেত। ছবি বিশ্বাসের মর্যাস্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণবিয়োগের 

পর মহাঁজাতি স্বনে ষে স্বতিসভা হয় সে সভাতেও সত্যেন্দ্রনাথ উপস্থিত হয়ে- 
ছিলেন তার পরলোকগত বন্ধু ও এককাপীন প্রতিবেশীর গ্রতি শ্রদ্ধা জানাতে । 
বাদপজে প্রকাশিত সেদিনের আলোকচিত্রে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পাশে 
বিজ্ঞানাচার্ধ সত্যেন্্রনাথের উপস্থিতি ক্দমেকের কাছে বিসনবুশ লেগেছিল বলে 


সোল নাধ"”ৎ 


৬৬ বিজ্ঞানাচার্ধ সত্যেন্্রমাথ বন্ধু 


শুনেছি । কিন্ত ধারা এ দৃশ্ঠ ভালে চোখে দেখেন নি, তাঁরা শুধু বিজ্ঞানাচার্যকেই 
দেখেছিলেন-_-বিদগ্ধ সত্যেন্্রনাথকে দেখেন নি। 


সঙ্গীতপিপাস্থ সত্যেন্্রনাথের পরিচয় ষদ্দিও বা কিছু দেওয়া যায়, কিন্ত 
জ্ঞানপিপান্থ সত্যেন্ত্রনাথের মনের পবিধি এত ব্যাপক ও বিভিন্নমুখী যে তার 
সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। জ্ঞানের কত বিভিন্ন ও বিচিত্র ক্ষেত্রে তিনি 
যে বিচরণ করেন এবং শুধু বিচরণ নয় গভীরে প্রবেশ করেন তা৷ বলা যায় না। 
কখনও দেখেছি তিনি জাপানী শিক্পকল। সম্বদ্ধে অধ্যয়ন করছেন, কখনও 
দেখেছি রমণ মহধষির জীবনী পডছেন, কখনও বা পডেছেন পোপ রচিত 
বাইবেলের সমাঁজব্যবস্থা, আবাব কখনও বিবেকানন্দের মূল ইংরেজি রচনাবলী । 

বিদগ্ধ সত্যেন্জনাথের কাছে কোনে বিষযই তুচ্ছ বা! অবজ্ঞেয় নয় । সাহিত্য, 
বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস,পুরাঁতন্ব, ভাষাতত্ব, শিল্পকল! প্রভৃতির মধ্যে যে 
সাধনা ও মনীষাব স্বাক্ষর আছে, মানুষ হিসাবে তা জান! প্রয়োজন বলে তিনি 
মনে করেন । তাই শ্রদ্ধা! নিয়ে, আগ্রহ নিয়ে তিনি সব কিছুর মধ্যে সত্য খুঁজে 
পেতে চান। 


সত্যেন্দ্রনাথের অন্যতম সুহৃদ ভাষাতব্ববিদ ডঃ স্থনীতিকূমার চট্রোপাধ্যায 
তার বিদগ্ধ মনের একটি পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন--“বাংল। ভাষার উৎপত্তি 
ও বিকাশ (011817 8100. 196561017006176 02 736178511 1,2178098 ) 
সম্পকিত আমার বৃহৎ গ্রস্থখানি রচনাকালে আমি কখনও কখনও আমার 
ছাপানো ফাঁইলগুলি ও প্রুফ সত্যেনকে দেখাই । সত্যেন কোনে। কোনে! 
ক্ষেত্রে আমাকে তাৎপর্ষপুর্ণ পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং সেগুলি আমি সানন্দে 
গ্রহণ করি? আমার বই-এর ভূমিকায় আমি সেকথা বোধ হয় কৃতজতার 
সঙ্গে উল্লেখ করেছিলুম।” 


বিদগ্ধ সত্যেন্্রনাথের এক অপরূপ চিত্র একেছেন “বারোজনা'র নাঁমদাত। 
ও অন্ততম সদশ্য প্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় তার স্থনিপুণ ভাষায়--“দেখলুম একদিন 
আছে জিদ সম্বদ্ধে ফরাসী বই পড়ছেন। জিনের কথা তিনি বত জানতেন 
আমি তত জানতুম ন11 প্যারিসে গুনেছিলুম। বললেন দরদের সঙ্জে। 


বিদগ্ধ সত্যেন্দ্রনাথ ৬৭ 


সমালোচকের মতো নয়। জার্মান ভাষায় তার দখলের পরিচয় আগেই 
পেয়েছিলুম । ফরাসী ভাষায় দখলের পরিচয় আরো কয়েকবার গেলুম । 
একদিন দেখি মিশলে রচিত মুল ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস পডছেন:। বললেন 
ইংরেজি তর্জমা পডে আশ মেটে নি। বহু চেষ্টায় মূল সংগ্রহ করতে পেরেছেন। 
তাই তন্ময় হয়ে অধ্যয়ন করছেন। ফরাসী বিপ্লব আমার নিজের প্রিয় বিষয়। 
'অথখচ আমি তার জন্যে আযাঁস স্বীকার করি নি। আলোচনাও করলেন 
কৌতুহলীর মতো। সেরকম কৌতুহল ঘদ্দি এতিহাসিকদের মধ্যে দেঁখতুম । 
আসলে কী হযেছিল সেই ভিতরের খববটাই তিনি জানতে চান। ইতিহাস 
লেখকরা সেট। হয়তো জানেন না কিংবা জানলেও ভেঙে বলেন না। 
পাছে স্বজাতি বা নায়কর্দের প্রতিমা ভঙ্গ হয়। সেক্ষেত্রেও সত্যেন্দ্রনাথ 
দরদী বিবেচক। সমালোচক নন। 

এরপর একদিন লক্ষ্য করি তিনি ফরাসীর্দের আরো পুরোনে। ইতিহাসে 
মগ্ন। বললেন ফরাসী বিপ্লবকে বুঝতে হলে আরো কয়েক শতক পেরিয়ে যেতে 
হয়। তাই তিনি পডছেন যোডশ শতাব্দীর ইতিবৃত্ত । 

অন্ত একদিন দেখি সংস্কৃত বই পড়ায় নিবিষ্ট। ভামের “চারুদত্* | সবট৷ 
মনে নেই। যতদুর বুঝলুম পবব্তা নাট্যকারের “মৃচ্ছকটিক এরই উপর 
ভিত্তি করে রচিত। কোঁনট। আগে কোনটা পরে তার প্রমাণ একই শবের 
বিবর্তন। এর থেকে এলো শব্ধতত্ব । সংস্কৃত খুব ভালো জানা ছিল তার। 
আমার তেমন নয়। অবাক হয়ে শুনলুম। 

আরেক দিন দেখি পিশেল প্রণীত প্রাকৃত ব্যাকরণের মূল জার্যান গ্রন্থের 
ইংরেজি অন্থবাদ তার হাতে । মূলও তিনি পডেছেন। আমাকে প্রশ্ন করলেন, 
আমি যেন কত জানি! এরপরে একদিন নধ্ধ্যাবেল মশারি খাটিয়ে শুয়েছেন। 
ভাবলুম অন্থখ-বিস্খ করেছে। তানয়। মশার জালায় মশারির আশ্রয় 
নিয়েছেন । সেই অবস্থায় পড়া হচ্ছে আফগানিস্থানে সগ্য আবিষ্কৃত অশোকের 
আরামাইক লিপিতে উৎকীর্ণ অন্নুশাসন। আমার কাছে নতুন । 

এমনি অনেক উদাহরণ দিতে পারি। বিষ্তা--ত। ঘষে কোনো বিভাগেই 
হোক--সত্যেজনাথের নিঃস্লাসবায়। জ্ঞানকে তিনি বিভিন্ন কক্ষে আবদ্ধ 
রাখবেন না। তিনি বিজানী বলে নেই একটি কক্ষে আবন্ধ থাকবেন না। 
সমস্ত জ্ঞানই অবিচ্ছিন্ন একট] প্রবাহ। যেখানে খুশি হখন খুপি অধগাহন 


৬ বিজ্ঞানাচার্ধ সত্যেন্দ্রনাথ বনু 


করবেন। তৃপ্ত হবেন। তাজা থাকবেন। তাঁকে সেইজন্তে এত তাঁজ। লাগে । 
বিশ্রন্ধ বিজ্ঞানী হলে ভাজ ভাজ লাগত ।” 


অন্নদাশক্করের এই লেখনী-চিত্রের মধ্যে এতটুকু বঙ্ের প্রলেপ নেই, একেবাঁবে 
শার্দাকালোয় আক] বিদগ্ধ সত্যেন্্রনাথের একটি নিখুত চিত্র এটি। শিশুর 
মতো সঙ্দা-কৌতুহলী মন নিয়ে সত্যেন্্রনাথ আজও তাই নিত্যনতুন জানের 
সায়রে অবগাহন করেন । 

তার এই বিদগ্ধ মানসেব আর একটি অপরূপ প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই তাব 
বসবার ঘরে শোভিত দুজন মহামনীষীব প্রতিকৃতিব মধ্য দিয়ে। তীর ঘরে 
এই ছুটিমাত্র চিন্রই শোভিত--একটি মহাবিজ্ঞানী আইনষ্টাইনেব এবং অপবটি 
বিশ্বকবি ববীন্দ্রনাথেব। তাঁব মধ্যে বৈজ্ঞানিক মানসেব সঙ্গে বিদগ্ধ মাঁনসেব 
যে অপুর্ব সমন্বয ঘটেছে তাব প্রতিফলন যেন মূর্ত হয়েছে এই ছুই মহামনীষীর 
প্রতিক্তিতে। তাই একদিকে ববীন্দ্রনাথ যেমন তীর অতুলনীয় বিজ্ঞানগ্রস্থ 
সতোন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ কবেছেন, তেমনি স্থধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর “অর্কেন্ট্া” 
কাব্যগ্রন্থ এবং শ্রীঅন্নদাশঙ্কব বাধ ত্বাব 'জাপানে' ভ্রমণগ্রস্থ তাকে উৎসর্গ 
করেছেন। 


আগ এই কাবণেই বিজ্ঞানসাধক সতোন্দ্রনাথ কে বলমাত্র বিজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান 
ও সংস্থার সঙ্গে নিজেকে জভিত বাখেন নি, তার বিদগ্ধ মন নিষে জাতীঘ 
গ্রন্থাগার, বিশ্বভারতী, বঙ্গীয বিজ্ঞান পরিষদ, রামমোহন লাইব্রেবী, ফেডারেশন 
হুল সোসাইটি, নাবিকেলডাঙা স্যার গুরুদীস ইনগ্িটিউট, আদি মহাকালী 
পাঠশালা, বয়েক্স ওন লাইব্রেবী আযাগড ইযং মেনস ইনগ্রিটিউট, কিশোর কল্যাণ 
পরিষদ, ক্যধখলকাটা আকাডেমি অফ ইগ্ডিয়ান মিউজিক প্রভৃতি নান। 
সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নানাভাবে জডিত বষেছেন। 


মানুষ সত্যেন্দ্রনাথ 


সত্যেন্দ্রনাথের অন্যতম সুহৃদ অধ্যাপক প্রশাস্তচন্ত্র মহলাঁনবীশ একবার তার 
একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন-_-"আচার্ধ বস্থুর বৈজ্ঞানিক দিকট। যদ্দিও ব! বাইরে 
থেকে কিছুটা বোঝা যায়, কিন্ত মানুষ সত্যেন্দ্রনাথকে বোঝা খুব সোজা নয় ।” 

সত্যেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য আমরা পেয়েছি অনেক 
পবে__তিনি ঢাক! বিশ্ববিষ্তালয় ছেডে কলকাতা বিশ্ববিষ্যালয়ে ফিরে আসার 
পব। দীর্ঘকাল যাবৎ তার সান্লিধ্যে থেকে বিভিন্ন ঘটনাব মধ্য দিয়ে মানুষ 
সত্যোন্দ্রনাথের চরিত্রে ষেসকল মহান দিকের পরিচয় পেষেছি তাতে মুগ্ধ 
অভিভূত হয়েছি । এক এক সময় মনে হয়েছে বিজ্ঞানী হিসাবে তিনি আমাদের 
মনকে যতখানি টেনেছেন তার চেষেও বোধ হয় বেশি টেডনছেন মান্থ্ষ 
হিসাবে । তবু কতটুকুই বা আমরা তাকে মানুষ হিসাবে জানতে পেরেছি 
আমাদের স্বপ্পপবিসর সান্নিধ্যে আসার স্থষোগে। 

তাই শুধুমাত্র নিজের উপলব্ধির কথায় নয়, সত্যেন্ত্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু 
সহপাঠী, সহকর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীদের কথার সাহাষ্য নিয়ে এই দুরূহ চিজ্রচিন্বণে 
অগ্রসর হচ্ছি। 


সত্যেন্দ্রনাথের অন্যতম অস্তরঙ্গ বন্ধু প্রীদিলীপকুমার রায় তার “শ্বতিচারণ" 
গ্রন্থে সত্যেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন--“আজ পধস্ত এক স্থভাষ 
( নেতাজী স্থভাষচন্্র ) ছাঁডা আর কোনো বন্ধুই আমার চিত্তকে সত্যেনের 
মতন অধিকার করতে পারে নি। ঘদ্দিও বন্ধু হিসেবে আমার কাছে স্ভাষ 
হয়ে উঠেছিল হিরো'-ই বলব, তৰু সত্যেনের কাছেও আমি জীবনে কষ পাথেয় 
পাই নি--বিশেষ করে চিন্তা, সংস্কৃতি ও স্বাধীন চিন্তার রাজ্যে ।..-***আহি 
ওকে ভালবেসেছিলাষ প্রধানত তিনটি কারণে ওর অসামান্ত দেহশক্তির জঙ্থে 
ওর দৃঢ়মূল সত্যনিষ্ঠার জন্তে, ওর বহুমুখী অন্্সন্ধিংসার জন্তে ।” 

সত্যেন্ত্রনাথের মধ্য যে স্সেহশীল দরদী মন নিত্য প্রবাহিত তার স্পর্শ ধিনি 
একবার গেম্েছেন তিনিই জানেন সে দ্ষেহ, সে দরদ কত গভীর, কত অস্তর- 
স্পর্শী। এবং তায় এই স্সেহযরধ গুদুতাত পরিছিত পরিজন, বন্ধু-বান্ধব বা স্মেহ- 
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ভাজন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সীমিত নয়, অপরিচিত জনেরও প্রতি অবারিত । 
তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে ছেটি বড় পরিচিত-অপরিচিত সকলকেই তিনি 
নিজের সহজিয়া ছন্দে আপন করে নেন। 


মান্ষের সঙ্গে মানুষের এই গ্রীতি-ভালবাপার মূল্য সত্যোন্দ্রনাথের কাছে 
অপরিমীম। তাই তিনি বলেছেন__-“আমার ছাত্রজীবনের সবচেয়ে বড লচ্ভি 
বইপত্র অধ্যাপকদের লেকচার নয়, সতীর্ঘদেব সঙ্গে নিত্য-নতুন প্রীতির সম্বন্ধের 
মধ্য দিয়েই আমি পথচলার সবচেয়ে বেশি পাথেয় পেয়েছি । যারা শুধু পডা- 
শোনায় ভালো ছেলে তারা তথ্যের বা! জ্ঞানের কোঠায় হয়তো সবই পেতে 
পারে, কিন্ত পায় না বহুর অমূল্য সংম্পর্শের মনজীগানিয়া দান। আমাদের 
তরুণ মন সত্যি জেগে ওঠার জন্যে এই সখোর অপেক্ষা রাখে, বিশেষ করে 


কৈশোরে ও যৌবনে ।” 


সত্যেন্দ্রনাথ এইভাবেই তাঁর সহপাঠীদের সঙ্গে মিশেছেন, নানাজনকে বন্ধু 
ভাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর এই গভীর বন্ধুপ্রীতি ও অনাডন্বর অস্তরঙ্গতার 
কথা বলতে গিয়ে দিলীপকুমীর বলেছেন-_“মেলামেশার মধ্য দিয়ে সে অনেক 
কিছু আহরণ করত বলেই পারত অনেক কিছু দান করতে ।-...."বন্ধুদের 
দৈনন্দিন জীবনের হাজারো খুঁটিনাটি ও সমস্যার কথা শুনতে সে কখনো বিরক্ত 
হত না। তাই অনেকেই দেখতাম তার কাছে এসে ধর্না দিত সমাধান চেয়ে । 
এদের মধো আমি ছিলাম একজন প্রধান প্রষ্টা--প্রায় নচিকেতার কাছাকাছি £ 
যখনই কোনে! প্রশ্ন কি সমস্যা হাঁজিরি দিত সটান তার কাছে এসে দরবার 
করতাম। এমন বন্ধুগতপ্রাণ মানুষ পিতৃদেবের পরে আর আমি দেখি নি। 
যাঁকেই এককব্র বন্ধু বলবে তারই খোঁজ নেবে যথাসাধ্য । আমার এক ধনী 
জমিদার বন্ধু পাকীন্তানের ফেরে পড়ে খন বৃদ্ধ বয়সে দেউলে হয়ে দিক্লীতে 
চাকরি নেন. সত্যেন খুঁজে খুঁজে তীর দীন ডেরায় গিয়ে হাজির। তখন 
দিল্লীতে সে রাজ্যনভার সভ্য, মন্ত লোক। কিন্ত তার কাছে ধনী-গরিবঃ বড়- 
ছোট ছিল না-_বন্ধু হলেই হল।” 

সত্যেন্্রনাথের এই দরদভর। বন্ধুগ্রীতির আর একটি স্থন্দর ঘটনার উল্লেখ 
পাওয়া যায় ধূর্জটিগ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের “ঝিলিমিলি লেখায়--“লেবান 1130$91 
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9০16765 550019007-এর বাৎসরিক সভায় (1700190 9০161)06€ 
0০78:555, দিল্লী অধিবেশন, ১৯৪৪ ) সত্যেন সভাপতিত্ব করছে। সন্ধ্যায় 
ভারতবর্ষের লাট ওয়াঁভেল সাহেব সকলকে খান। দিলেন । সেদিনকার সত্যেনই 
প্রধান অতিথি, আশ! করেছিলেন সে এসে পৌছবে। রাত ন্টা পর্যন্ত এলো 
না-তারপরও নয়। ব্যাপারটা হয়েছিল এই-_ছুপুর বেলা একজন পুরাতন 
গ্থুলের বন্ধুর সঙ্গে দেখ।। তারই সঙ্গে টাঙ্গা চড়ে তার বাড়ি হাজির এবং 
সেইখানেই সারাদিন সে আর তার স্ত্রী, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্প করল, রাত্রে 
খেয়েও এলে। | ওয়াঁভেল সাহেবের সাথে আর দেখা হল না। 

পরের দিন লেডি ওয়াভেল জিজ্ঞানা করলেন, কি হুল 58110: 0০51 
এলে না কেন? আমরা সব তোমার জন্য বসেছিলাম । আমতা। আমতা করে 
একটা জবাব খাড়া করলে । সে কদিন কলকাতার চাঁদনী-থেকে কেনা একট! 
টুপি সারাদিন মাথায় পরেছিল। জামাকাপড়েরও সেই দশ11” 


সত্যেন্ত্রনাথের হৃদদয়-উঙ্জাড়করা বন্ধপ্রীতির আর একটি অন্থপম কাহিনী 
শুনেছি অধ্যাপক সতীশরগ্রন খান্তগীরের কাছে; তার নিজের ভাষায় সেটি 
উল্লেখ করছি-_“আমার সমসাময়িক বন্ধু পুণ্োন্্রনাথ মজুমদার (ঢাকার বারো- 
জনার তিনি ছিগেন অন্ততম যুগ্ম-সম্পাদক ) ছিলেন ঢাক ইন্টারমিডিয়েট 
কলেজে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক । পরে তিনি কল্পকাতায় প্রেসিডেন্সি 
কলেজে এসেছিলেন । বহুদিন রোগভোগের পর প্রায় তিন বছর হলে। তাঁর 
দেহাবসান হয়েছে । সতোন্দ্রনাথ পুণ্যেন্্রনীথকে অত্যান্ত স্সেহের চক্ষে 
দেখতেন, পুণোব্রনাথও সত্যেন্্রনাথকে বড় ভাই-এর মতো শ্রদ্াা করতেন। 
পুণ্যেন্্রনাথের মতো ন্যায়পরায়ণ, ধীমান, সদালাপী ও বন্ধুবৎংসল মান্য 
খুব কমই দেখা যায়। মাঝে মাঝে হঠাৎ তাঁর মন্তিষ্ষের বিরুতি হত। 
এই অবস্থায় তাকে সামলানো খুবই মুস্কিলের ব্যাপার ছিল। কতবার 
দেখেছি পুণ্োন্রনাথের এই অপ্ররুতিস্থ অবস্থায় পারিবারিক নান! অস্কবিধ। 
সত্বেও সত্যেন্দ্রনাথ তাকে নিজের বাড়িতে এনে শুশ্রাধা করেছেন, নিজের হাতে 
দাড়ি কামিয়ে দিয়েছেন এবং তান করিয়ে নিজের হাতে খাইয়ে দিয়েছেন। 
কলকাতায় ঘখন পুণ্যেজনাথ বছদিন অন্স্থ--রোগশধ্যায় তার সেবা ও সাহায্য 
পুপ্েজমাথের সহধন্মিণীর মনে পক্তি দিয়েছে। পুণ্যেজনাথের মৃত্যুর সময়েও 
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সত্যেন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন । পরের জন্তে নিজেকে এমনভাবে সম্পূর্ণ বিলিয়ে 
দিতে কয়জন পারেন ?” 


'  সত্যোন্্রনাথের এই দরদভর1 বন্ধুপ্নীতির মতো ত্বার বন্ধুকৃত্যও গভীর । 
১৯৬১ সালের কথা | রবীন্দ্র জন্মশতবাধিকীর কয়েক মাস আগে সত্যোন্ত্রনাথের 
অন্ততম অন্তরঙ্গ বন্ধু অতুলচন্দ্র গুপ্ত পরলোক গমন করেন। অতুলচন্ত্র বঙ্গ 
সংস্কৃতি সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই তার সভাপতি ছিলেন । তার মৃত্যুতে 
মন্মেলনের উদ্যোক্তারা সেই বছরের অনুষ্ঠানে সভাপতির পদ গ্রহণের প্রস্তাব 
নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে উপস্থিত হন। 

পরলোৌকগত বন্ধুর কথ স্মরণ করে সত্যোন্ত্রনাথ-এ প্রস্তাবে সানন্দেই সম্মত 
হলেন। 

সম্মেলনের উদ্বোধন দিনে উদ্যোক্তারা সতোন্দ্রনাথকে সমার্দরে অনুষ্ঠানক্ষেত্রে 
নিয়ে গেলেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, অতুলচন্দ্রেব প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যে 
তারা যে বিশেষ সভার আয়োজন করেন সেই সভার কথা সত্যেন্্রনাথকে 
জানাবাঁর প্রয়োজন বোধ করেন নি। 

সম্মেলন সমাপ্ত হবার পর একদিন অন্ত এক উপলক্ষে উদ্চোক্তারা যখন 
সত্যেন্ত্রনাথকে অনুরোধ জানাতে আসেন সেদিন দেখেছিলুম, সত্যেন্দ্রনাথ 
অত্যস্ত ক্ষুব্বকঠে তাদের শোনাঁলেন-_-"আমার বন্ধুর নাম করে তোঁমর] আমাকে 
সভাপতি হবার অনুরোধ জানিয়েছিলে, কিন্তু বন্ধুর স্থৃতি সভার দিন আম্বাকে 
একবার খবর পর্যন্ত দিলে না 1” 

উদ্যোক্তারা আমতা আমতা কবে বললেন, “আমরা ভেবেছিলুম আপনি 
ওদিন যেতে পারবেন না । তাই আর বলি নি আপনাকে ।” 

এ-কথ! গুনে ন্মিত হেসে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, “€তোমর! একবার বলে 
দেখতেও তো! পারতে আমি যেতুম কিনা । আমাকে সভাপতি করলে, অথচ 
আমার বন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের স্থযোগই তোমর]। আমায় দিলে ন1 !” 

সেদিন দেখেছিলুম বন্ধুকৃত্য সম্পাদন করতে না! পারায় সত্যেন্ত্রনাথের ছুঃখ 
ও ক্ষোভ কত গভীর ! 


দত্যেন্নাথের এই দরদী অন্তরের স্পর্শ তার বন্ধুজন ও সহকর্মীরা যের্সন 


মাঙব সত্যোেজনাথ গ্ও 


পেয়েছেন, তেমনি আমরা বয়োকনিষ্ঠরাও তার হদয়ভরা ক্বেছে নিত্য 
অভিষিক্ত হয়েছি । প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সকল ছাত্র-ছাত্রীরই তিনি “মাস্টার 
মশাই? । ছাত্রছাত্রীদেব কাছে তিনি কেবল শিক্ষাদাতা গুরু নন, তাদের 
স্খছুঃখের সমব্যথী অভিভাবকম্বরূপও। তিনি যেমন তাদের কাজ-কর্মের 
খবর নেন, তেমনি তাদের পারিবারিক খবরও নিতে ভোলেন ন1। 
তার কাছে কোনো কাজ উপলক্ষে কথা বলতে গিয়ে দেখেছি, কাজের 
কথা হবাঁব পব তিনি আপনা থেকেই জিজ্ঞেস কবেন--“তোর বাবা কেমন 
আছেন? তোঁব মা কেমন আছেন? তোর দারদা এখন কোথায় ?” এমন 
আরও কত ন্বেহভবা প্রশ্ন । অনেক সময় দেখেছি তিনি দরকারী কথ। বরং 
ভুলে যান, কিন্ত আমাদের বাক্তিগত ব। পাঁবিবাবিক ছুঃখ দুর্ঘটনা বা অসুস্থতার 
কথা ( ষ! তাঁর মনে না থাকাই স্বাভাবিক ) ঠিক মনে রাখেন এবং সেবিষয়ে 
খবরও নেন। 
তার বাড়িতে দেখা করতে গেলে তিনি অধিকাংশ সময়েই এটা ওটা না 
খাইষে ছাডেন না। আমাদের অনেক সময় খেতে সংকোচ বোধ হয়। কিন্ত 
তিনি তা দেখে বলতে আরম্ভ করেন--“এই তুই খাচ্ছিস না যে! চা খেলি 
শুধু মিষ্টিটাও খেয়ে নে।” 
ছাত্র ব। স্সেহভাজনদেব প্রতি সত্যেন্্রনাথের মমত্ববোধ ও দরদ যে কত 
গভীর ভার একটি অতুলনীয় ঘটনা আমার মনের মণিকোঠায় সঞ্চিত হয়ে আছে। 
সেবার (১৯৫৮ সালে ) জব্বলপুরে আয়োজিত নিখিল ভারত বঙ্গ সাহ্ত্যি 
ন্মেলনের মুল সভাপতি-পদে বৃত হয়েছেন বিজ্ঞানাচার্ধয সত্যেন্ত্রনাথ । তার 
ঙ্গে লেখকও চলেছেন সাহিত্য সম্মেলনের প্রতিনিধি হিসাবে অধিবেশনে 
যাগ দিতে । 
এক রান্রি ট্রেনে অতিবাহিত হুবাঁর পর দ্বিতীয় দিন সন্ধায় বোস্বাই মেল 
খন জব্বলপুর স্টেশনে এসে পৌছল, তখন প্র্যাটফরমে অভ্যর্থনা সমিতির 
চর্ঘকর্তাদদের বিশেষ কাউকে দেখা গেল না। 
মাস্টার মশাই বঙ্গলেন, “চল্‌, আমরা স্টেশনের বাইরে যাই, সেখানে 
য়তে। কর্তা-ব্যভিদের দেখ প্রাওয়া যাবে 1” 
কুলীর মাথায় বিছানাপত্র চাপিয়ে স্টেশনের বাইরে এসে দেখা গেল, 
ভার্থন! সমিতির কর্তাধ্যক্তি ছ'একজন সেখানে লতিািই উপস্থিত রয়েছেন । 


৭৪ বিজ্ঞানাচার্ধয সত্যেন্দ্রনাথ বস্থু 


মাস্টার মশাই তাদের জিজ্জেশ করলেন, “আমাদের থাকবার ব্যবস্থ। 
কোথায় হয়েছে ?” 

স্থানীয় ইপ্রিনীয়ারিং কপ্েেজের প্রিন্সিপাল চক্রবর্তাঁ এগিয়ে এসে বললেন, 
“আপনি আমার বাসায় চলুন, সেখানে আপনার থাকবার ব্যবস্থা 
হয়েছে ।” 

উত্তরে মাস্টার মশাই ( লেখককে দেখিয়ে ) তাকে বললেন, “আমার সঙ্গে 
আমার এই ছাত্রটি থাকবে। আপনার ওখানে আমাদের দুজনের জায়গ! 
হবে তো?” 

এ কথা শুনে প্রিন্সিপাল চক্রবর্ী কোনে। উত্তর দিলেন না। 

মাস্টার মশাই আরও দুবার পুর্বোক্ত কথার পুমরাবৃত্তি করলেন । 

কিন্ত প্রিক্সিপাল চক্রবর্তী পুর্বের মতোই চুপ করে রইলেন। 

সামনে দীড়িয়েছিলেন স্থানীয় মহাঁকোশল মহাবিগ্ভালয়ের প্রিন্সিপাল 
মুখাঞ্জি। মাস্টার মশাই তাঁকে দেখে বললেন, “মুখুজ্জে মশাই, আপনার 
ওখানে আমাদের ছুজনের জায়গ। হবে ?” 

প্রিন্সিপাল মুখাঁজি সানন্দে এ প্রস্তাবে রাজী হলেন। 

সেই অনুযায়ী আমরা যখন মুখুজ্জে মশায়ের গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি, 
এমন সময় প্রিশ্সিপাল চক্রবর্তীর স্ত্রী শ্রীমতী চক্রবতা এসে হাজির 
হলেন। 

তিনি মাস্টার মশায়ের পথ রোধ করে বললেন, “আমি সকাল থেকে 
আপনার জন্তে রান্নার আয়োজন করেছি আর আপনি মুখুজ্জে মশায়ের বাড়িতে 
যাবেন, তা কেমন কবে হবে ?” 

মাস্টার মশাই তাঁকে সবিনয়ে জানালেন, “আমি মুখুজ্জে মশাইকে কথা 
দিয়ে ফেলেছি, তার ওখানেই এখন যাই। পরে আপনাদের বাঁড়িতে 
ষাঁব।” 

এ কথা শুনে শ্রীমতী চক্রবতাঁ বেশ ক্ষুব্ধ হলেন মনে হলো । আঁর কোনো 
কথ। না বলে সটান তাঁর গাড়িতে উঠে চলে গেলেন। 

পরে মুখুজ্জে মশায়ের বাড়িতে এসে মাস্টার মশাই বললেন, “ভ্ভাখ, আমি 
ভদ্রলোককে তিন তিনবার বললুয, আমার সঙ্গে আমার ছাজটি না থাকলে 
অন্বিধে হবে। কিন্ত ভঙ্রলোক একবারও হ্যা বা না কিছুই বললেন না। 


মানুষ সত্যেন্দ্রনাথ ৭৫ 


মনে হলো ভদ্রলোক বোধ হয় আমাদের দুজনকে একসঙ্গে রাখতে চান 
না। তাইও্তর ওখানে আর গেলুম না।” 

পরের দ্দিন ভোরে উঠেই মাস্টার মশাই বললেন (শ্রীমতী চক্রবর্তীর কথা 
উল্লেখ করে ), “ভদ্রমহিল! বডো চটে গেছেন রে। গর ওখানে একবার গিয়ে 
“ক্ষম] চেয়ে আমি ।” এবং সত্যিসত্যিই তিনি মুখুজ্জে মশাঁয়ের গাডিতে করে 
প্রিন্সিপাল চক্রবর্তীর বাড়িতে দেখ! করতে গেলেন । 

এই হচ্ছেন দরদী মানুষ সত্যেন্দ্রনাথ যিনি একদিকে যেমন ছাত্রের কথা 
ভেবে নিজের সমাদর শ্বেচ্ছায় পরিহার করতে পারেন, আবার তেমনি তাঁর 
কথায় কেউ আঘাত পেলে তাকে শাস্ত করতে নিজেই ছুটে যান। 


সত্যেন্্রনাথের ছাত্রবাঁথসল্যের আর একটি মনোজ্ঞ ঘটনা । তার একজন 
প্রি ছাত্র বিদেশের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বীয় গবেষণ1 বিষয়ে বক্তৃতাদানের 
জন্তে আমন্ত্রিত হন। কিস্তু তিনি যে বিশ্ববিদ্ালয়ে কর্মরত সেখানকার কর্তৃপক্ষ 
তার ছুটি মঞ্জুরের ব্যাপারে গড়িমসি করতে থাকেন। 

সত্যেন্দ্রনাথ এ কথা জানতে পেরে ব্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিশ্ববি্ভালয়ের 
আচার্ধের কাছে সরাসরি একটি চিঠি লিখে পাঠালেন | ফলে ছাত্রের ছুটি মঞ্জুর 
তো৷ হলোই এবং সেইসঙ্গে ভারত সরকারের শিক্ষাদপ্তর থেকে বিদেশে যাওয়ার 
খরচ বাবদ অর্থসাহাষ্যও তিনি লাভ করেন । 

বিদেশষাত্রার আগে ছাত্রটি যখন অধ্যাপক বস্তুকে প্রণাম করতে এলেন, 
সত্যেন্জনাথ তখন তাঁর যাজ্ার সময় জেনে নিয়ে নিজে বিমানবন্দরে যাবার 
ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন । এবং বিদেশের অধ্যাপকের উপহার দেবার কথা 
ওঠায় নিজের কেনা শাস্তিনিকেতনের চামড়ার কাঁজ কর! একটি হুদৃশ্ঠ বাক্স 
ছাত্রকে দিয়ে তিনি বলেছিলেন, “এট] কাউকে উপহার দিস্‌।” 


সত্যোন্রনাথের ব্মেহশীল হৃদয়বত্ধার আর একটি ছোট ঘটন। উল্লেখ করে 
প্রসঙ্গাস্তয়ে অগ্রসর হব। কলকাতা বিশ্ববিস্তালয় বিজ্ঞান কলেক্সে তার অধীনস্থ 
একজন কর্মী মাঝে মাঝে তাঁর কাছে এসে অর্থসাহাধ্য নিত। একবার তিনি 
তায় ঘরে বসে কাজ করছেন, এমন সময় সেই কর্মীটি এনে তার কাঁছে অর্থ 
সাহায্য চাইলে! । 


শ৬ বিজ্ঞান।চার্য সত্যেন্দ্রনাথ বন 


সেদিন সত্যেন্্নাথের মনিব্যাগে টাঁকা-পয়মা! বিশেষ ছিল না। ঘা ছিল, 
ব্যাগটি উপুড করে সব টেবিলের উপব ঢেলে কর্মীটির হাড়ে দিয়ে বললেন, 
“ব্যাগে যা ছিল বই তোকে দিলুম । আজ এখন য11” 
সত্যেন্ত্রনাথেব ন্সেহভালবাস শুধুমাত্র মাস্থষেব প্রতি বধিত হয় না, জীব- 
জন্তর প্রতিও তাব নেহ কম শয়। তাঁব পোষা একটি কুকুপন ও দুটি বেরাল 
আছে। একটি বেবাশে নাম কেলে। এবং অপবটিব নাম গদা। সত্যেন্্নাথ 
তাদের আদর করেন, নিজেব খাবাবের ভাগ দেন। তাঁর বিছানাতে উঠে 
পেরালর। অনেক সময সুখনিদ্রাও যায। কিছুকাল যাবৎ কেলে। নিরুদ্দিষ্ট। 
গদদ1 এখন “একমেবাদ্বিতীযম্‌? হযে আদবধত্বেব সবট্কুই ভোগ করে। যখন তিনি 
টেবিলেব উপব কাগজপত্র নিষে লেখালিখি করেন, তখন অনেক সময গদা 
টেবিলে উঠে চোখ বুজে শুষে থাকে । কখনও কখনও প্রভুর আদরের স্পর্শ 
লাভে জন্তে সে মাথাটা এগিয়ে আনে, কখনও ব। তার মোটা লেজট। তার 
বাঁ হাত ছুযে ছুযে নিজেব সান্নিধ্য জানিয়ে দেষ। 


সত্যেন্্রনাথেব চবিরে নিঃস্বার্থ ভালবাসার পব যে মহৎ দিকটি সকলকে 
আকৃষ্ট করে ত। হচ্ছে তাঁর আত্মউদ্রাপীন নিরহঙ্কার ভাব। আজকের যুগে 
স্বপ্লখ্যাত ব্যক্তিগাঁও যেখানে আত্মপ্রচাবে পঞ্চমুখ এবং তার জন্যে অপরিসীম 
আত্মঙ্নীঘ। অন্থুভব কবেন, সতোন্দ্রনাথ সেখানে গ্রভৃত যশের অধিকারী হয়েও 
নিজের সম্বন্ধে একেবারে নীবব ও উদ্দাসীন। নিজের বা! নিজের কাজ সম্বন্ধে 
কে।নো কথা তিনি সচরাচর বলতে চাঁন না এবং তাঁর নাম প্রচারের কোনো 
আয়োজন হলে তা সযত্বেই এডিয়ে চলতে চান । 

সত্যেন্্রনাথেদ আত্ম-উদ্দাসীনতার একটি অনুপম চিত্র পাওয়া যায় 
শ্রীগিরিজাপতি ভষ্টাচার্য কধিত একটি ঘটনায়। ১৯২৪-২৫ সালের কথা। 
সত্যেন্দ্রনাথ তখন ঢাক] বিশ্ববিষ্ঠালয়ের উদ্ভোগে প্রথম বিদেশযাত্রা করে প্যারিলে 
উপনীত হযেছেন । প্যারিসে 17 2৫৪ ৭৪ 90920006810 ঠিকানায় ভারতীয় 
ছাত্রসংসদদের একটি আশ্রয়স্থলে সত্যেন্্রনাথ, ডঃ প্রবোধচজ্জ বাগচী ও 
গিরিজাপতি একত্রে রয়েছেন। সেই-সময়কারই ঘটন। এটি । 

গিরিজাপতি বলছেন--“একদিন সার রাত বরফ পড়েছে । সকালে উঠে 
দেখি, পেজ! তুলোর মত সাদ! বরফে চারিদিক রাস্তা বাড়ি ছেকে গেছে। 


মানুষ সত্যে্রনাখ ৭৭ 


কনকনে ঠাণ্ডা । সতোম্দ্রনীথের ঘরে এলাম। তিনি 'শোকোনা ( কোকে। ) 
আনবার আদেশ দিয়ে আইনষ্টাইনের মন্তব্য সম্বলিত ছাপানো! গবেষণার এক 
কপিছাতে দ্িলেন। সেটি নিয়ে আমি যথাসাধ্য বোঝবাঁর চেষ্টা করতে 
লাগলাম । ব্যাপারটি মোটামুটি বুঝিয়ে দিয়ে সত্যেন্্রনাথ মূল ইটালিয়ান ভাষায় 
লেখা 1921/66-র 41106 1015179. (0:01021)2019,-তে মনোনিবেশ করলেন । 
বইটি সবে সেদ্দিন সকালে পড়তে স্থুরু করেছিলেন; ছাপানো গবেষণার 
কপিগুলি সগ্য সেই সময় তার হাতে এসেছিল। 

আমি গবেষণার বিষয়বস্ত ও আইনষ্টাইনের চিন্তায় নিমগ্ন হলাম । আর 
সত্যেন্দ্রনাথ একটানা দ্াস্তে পডে শেষ করলেন। তাঁর গবেষণা আইনষ্টাইন 
কর্তৃক সমধিত, আদৃত ও প্রকাশিত হয়ে বিজ্ঞান জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে 
চলেছে, এ ব্যাপাবে ভ্রক্ষেপমাজ্ করলেন না। বই পড1 শেষ কবে মামাকে 
নিয়ে একত্রে বরফ পডার মধ্যেই “লাঞ্চ খেতে বেরিয়ে পডলেন।” 


এই আত্ম-উদাসীনতা শুধুমাত্র তাঁর নিজের নাম বা নিজের কাজ প্রচাবে 
বিমুখতার মধ্যে সীমিত নয়, সাংসারিক বা ঠ্বষয়িক উদাসীনতায়ও তা 
প্রকাশিত । এর একটি অপুর্ব ঘটনা শুনেছি অধ্যাপক নতীশরঞন খান্তগীপের কাছে। 

১৯৪৫ সালে ঢাক| বিশ্ববিগ্ভালয় থেকে কলকাত। বিশ্ববিস্ভালয়ের খয়র! 
অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হয়ে চলে আপার কয়েক দিন আগের ঘটন] এটি । ঢাক। 
বিশ্ববিষ্ভালিয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে তার ঘরে একদিন তাঁকে অনেকক্ষণের 
জন্যে দেখা যায় নি। নিজের ঘরে যখন ফিরে এলেন, তখন সহকর্মীরা জিজ্জেস 
করলেন, “এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?” তিনি সরল হাসি ছেসে বললেন, 
“আমার ব্যাঙ্কে গিয়ে সব লাল আক কালো করে এলুম |” 

বুঝতে বাকী রইলো না যে নানাজনকে সাহাযা করতে গিয়ে এতদিন 
ব্যাঙ্কে ধা ০৮2: করেছিলেন, 70:05:96 ম010-এর টাকা থেকে 
সেই খণ শোধ দিয়েই তিনি লালকে কালে করেছিলেন, তাঁর হাঁসির মধ্য দিয়ে 
এই মর্মীস্তিক কথাটাই সেদিন ফুটে উঠেছিল। 

শুনেছি বছ লোৌককেই তিনি এভাবে অকাতরে লাহাধ্য করেছেন নিজের 
দিকট। চিন্তা না করে। তাই দীর্ঘকাল ভীলো উপার্জন করা সত্বেও সদর 
দিক থেকে তিনি প্রায় নিঃসঘল । 


৭৮ বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বস 


সত্যেন্দ্রনাথ নিজে কোনোদিন খ্যাতি ব৷ গ্রতিপত্তির পেছনে ছোটেন নি। 

এমন কি, তাঁর কৃতিত্বে সমৃজ্জল এম এস নি ডিগ্রীমান্র নির্মেই তিনি আত্মতুই 
থেকেছেন চিরকাল, ডক্টরেট ডিগ্রী লাভের জন্তে কোনোদিন থিসিস পেশ 
করেন নি বা সম্মানস্থচক ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্তেও তদবির করেন নি। সত্য- 
সাধক খধির মতো তীর মর্মচেতনায় যেন অরণিত হয়েছে 

“সকল ভূলে যতই দিবারাতি 

নামটারে এ আকাশ-পানে গীঁখি, 

ততই আমার নামের অন্ধকারে 

হারাই আমার সতা আপনারে 1” 


তাই সত্যসাধক সত্যেন্দ্রনাথ নাম বা যশের প্রতি চির-উদাসীন । এই 
আত্ম-উদাসীনতাঁর জন্যেই হয়তো। স্বদেশে বা বিদেশে তার প্রতিভার স্বীরূতি 
ঘটেছে অনেক বিলম্বে । আজকের ছুনিয়ায় নিজে উদ্ঠোগী না৷ হলে যেখানে 
কার্যসিদ্ধি হওয়। প্রায় অসম্ভব, প্রচারসর্বন্ধ সে ছুনিয়ায় সত্যোন্দ্রনাথের মতো? 
আত্মপ্রচারবিমুখ বিজ্ঞানী ষে অবহেলিত হবেন তাতে আর আশ্চর্য কি 
তা নইলে যে বিশ্ববিষ্ভালয়ের তিনি কৃতী ছাত্র এবং যে বিশ্ববিদ্যালয়ে তার 
কর্মজীবনের চন! ও শেষ জীবনে ধার সেবা করে তিনি অবসর গ্রহণ করেন 
এবং আজও যেখানে তায় কর্মস্থল, সেই কলকাতা বিশ্ববিষ্ঞালয়ও তার প্রতিভার 
স্বীরতিন্বরূপ সম্মানস্থচক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করলেন কেন এত বিলম্বে । 
নিজের শিক্ষার্দাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে যখন এত বিলম্বে সমাদর হয়, 
সেক্ষেত্রে অন্তান্ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে কর্তব্যবোধের প্রত্যাশা করা ছরাশামান্ত ! 

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসও সত্যেন্্রনাথকে মূল সভাপতিপদে বরণ 
করেছেন ইনু বিলম্বে । ১৯২৪ সালে তার বৈজ্ঞানিক অবদান বিশ্বের বিজ্ঞানী 
মহলে খ্যাতি অর্জন করলেও তার দীর্ঘ কুঁড়ি বছর পরে তার! সত্যেন্্নাথের 
অবদানের ন্বীকৃতিম্বরূপ তাকে এই সম্মান প্রদর্শন করেন। 

স্বদেশের মতে। বিদেশেও সত্যোন্দ্রনাথের প্রতিভার স্বীকৃতি ঘটেছে অনেক 
বিলম্বে। তার জীবনের প্রায় সায়ান্ছে লগ্ুনের রয়েল সোসাইটি তাকে ফেলো 
নির্বাচিত করেন এবং প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ভিরাক উত্ভোগী হয়ে চেষ্টা কগ্াতেই 
সেটা সম্ভব হয়েছিল । 


মানুষ সত্যেন্্রনাথ ৭৯ 


সত্যেন্জনাথের আত্মপ্রচার-বিমুখতার আর একটি ঘটন1 এই প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করছি। ১৯৬৩ সালের পয়লা জান্ুয়ারীতে সত্যেন্দ্রনাথ সপ্ততিতম বর্ষে 
পদার্পণ করেন। সেই উপলক্ষে তার গুণমুগ্ধ ছাত্রছাত্রী, সহকর্মী ও বন্ধুরা 
একটি আনন্দাহুষ্ঠানের আয়োজনে উদ্যোগী হন। স্থির হয়, কলকাতা 
বিশ্ববিদ্ালয় বিজ্ঞান কলেজ ভবনে এই অনুষ্ঠান হবে। 

মাস্টার মশাইকে আমার্দের এই অভিপ্রায়ের কথ! প্রথম যখন জানাতে যাঁই, 
তিনি তখন একেবারই গররাঁজী হলেন। বললেন, “কি হবে এ-সব হৈচৈ 
কবে।” 

পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগেব তদনীন্তন ভীন অধ্যাপক সতীশরগ্রন 
খাস্তগীরের মাঁবফত মাস্টার মশায়েব কাছে পুনবাঁয় এ অণিপ্রায় উত্থাপন কর! 
হলো। 

অধ্যাপক খাস্তগীরের অনুরোধে মাস্টাব মশাই অনুষ্ঠানে ফোগ দিতে শেষ 
পর্যস্ত রাজী হলেন, কিন্তু একটি শর্তে-__বিজ্ঞান কলেজে অন্নানের আয়োজন 
করলে তিনি যাবেন না, ঘবোয়াভাবে কারো! বাডিতে আয়োজন হলে যেতে 
পারেন। 

সেই অন্ুযায়ী সেবার ঘরোয়াভাবে তাঁর জম্মোৎসবের আয়োজন করা 
হয়েছিল। আত্মপ্রচারের সামান্তম স্থযোৌগ পেলে আজকের ছুনিয়ায় অনেকেই 
যেখানে সাগ্রহে এগিয়ে আসেন, আত্মপ্রচারবিমুখ সতোন্দ্রনাথ সেখানে হ্েচ্ছায় 
এড়িয়ে যাঁন। 

আর আত্ম-উদ্দানীন বলেই সত্যেন্দ্রনাথ এত নিরহঙ্কার সহজ সরল মানুষ । 
তিনি উচ্চ মর্ধাদার অধিকারী হলেও মানুষ হিসাবে তার দ্বার সকলের কাছে 
সদ! অবারিত। এযেন তাঁরই উদ্ভাবিত 'বোম সংখ্যায়ন'-এর মূর্ত কূপ! 
বোধ সংখ্যায়ন অনুযায়ী সমগোষ্ঠীর মৌলিক কণ। যেমন একই অবস্থায় 
একাধিক থাকতে পারে, তেমনি অধ্যাপক বসুর ঘরে যে খুশী, যত খুশী লোক 
আসতে পারে--তীর হবার অবাঁরিত। সমাজের উচ্চ স্তর থেকে নিয় স্তরের 
যে কোনে! লোক তন্ন ঘরে ঢুকতে পারে--ঢুকতে অনুমতির প্রয়োজন হয় ন!। 
তার বাড়িতে গিয়ে কতবান্দ দেখেছি, কত লোক নমক্ে-সসময়ে তার 
কাছে উপস্থিত হয়ে নিজেদের নানা প্রয়োজনের কথা জাঁনাচ্ছেন। কেউ 
এপেছেম গার বই-এর ভূমিকা লেখায় আধোন নিয়ে, কেউ এলেছেন 


৮৬ বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্জনাথ বস্থ 


গাঁপোর্ট অফিসারকে টেলিফোন করে বলার জন্তে অনুরোধ করতে, কেউ বা 
এসেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে বলে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে, 
' ম্িতে, আবার কেউ হয়তো এসেছেন চাকরির জন্যে তার পরিচিত জনের 
কাছে চিঠি লিখে দেবার অন্থুরোধ নিয়ে। এ-ছাড়া, সভা-দমিতির অনুষ্ঠানের 
জন্তে তার কাছে লোকজনের আমার বিরাম নেই। শুধু বিজ্ঞান-সভ] নয়, 
সাহিত্য সঙ্গীত শিল্প সংস্কৃতির সকল আসর থেকেই তার কাছে গ্রায়ই 
ডাক আসে। 

সত্যেন্দ্রনাথ অসীম ধৈর্ধের সঙ্গে সকলেরই কথা! শোনেন এবং তার 
সাধ্যমতো সকলকেই সাহাষ্য করতে চেষ্টা করেন। এবং যখন তার পক্ষে 
কারে। অনুরোধ রক্ষা! সম্ভব হয় না, তখনও সম্সেহে তার অক্ষমতার কথ! 
জানান। ফলে অন্থরোধকারীর প্রার্থন। পুর্ণ না হলেও তিনি তার দরদী 
হাদয়ের স্পর্শ পেয়ে একটি পরিতৃপ্তি নিয়ে ফিরে যাঁন। ূ 

আমার এক পরিচিত বন্ধু মাউণ্ট এভারেস্ট আবিষ্কারক রাঁধাঁনাথ শিকদার 
সম্ঘদ্ধে উপাদান সংগ্রহের জন্তে সত্যোন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হন। সত্যেন্দ্রপাথ 
ত্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাকে সঙ্গে করে একদিন কলকাতায় জাতীয় গ্রস্থাগারে উপস্থিত 
হলেন এবং এততসম্পকিত বইপত্র আনিয়ে তাকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে 
সাহায্য করেন। এর কিছুকাল পরে তিনি যখন কাধোপলক্ষে দিল্লীতে যান, 
তখন সেখানকার জাতীয় মহাফেজখানায় গিয়ে রাধানাথ শিকদার সংক্রান্ত 
দলিলপত্রা্দি দেখে এসে সেই বন্ধুটিকে জানিয়ে দেন। এমন কি, এই সম্পকিত 
একটি মুল্যবান চিঠির ফটোন্ট্যাট কপি করাবার প্রয়োজনীয়তা দেখ! দিলে তিনি, 


নিজেই তার ব্যয়ভার বহন করতে চেয়েছিলেন । 


মানুষের গ্রতি লত্যেন্্রনাথেয্ অসীম ধৈধের একটি ,মনোজ্কি ঘটন শুনেছি 
তীর অন্তরঙ্গ বন্ধু হারীতকুফের কাছে। ঘটনাটি ১৯১৯ সালের, সত্যেন্ত্রনাথ 
তখন যুবক। সত্যেন্দ্রনাথ, হারীতন্কষ্ ও নুধীন্ত্র সিংহ তিন্‌ বন্ধু মিলে সেবার 
ফোনারকের সুধর্মন্দির দেখার জন্তে পুরী থেকে একটি গরুর গাড়িতে রওনা হুন। 

জ্যোৎা রাঁতে সন্ধ্যার কিছু পরে তাদের যাত্র! শুরু হয়। কিছু-দুর 
এগোষার পর গাড়ির গাড়োগ্সান সত্যেন্্রনাথফে বললো, “বাবু, আগনি,স্ীযনের 
সুক্ষে এগিয়ে বহন, নইলে গর কাঁধ থেকে জোয়াল্‌-গুলে যাচ্ছে? 


মানুষ সত্যেন্দ্রনাথ ৮১ 


গাঁড়োয়ানের কথ শুনে সত্যেন্্রনাথ সামনের দিকে একটু এগিয়ে বসলেন । 
কিন্ত কিছুক্ষণ পরে গাড়োয়ান আবার একই কথ। উচ্চারণ করলো । 

হারীতরু্ণ ও সুধীন্্রনাথের চেহাপা ছিপছিপে, সে তুলনায় সত্যেন্্নাথের 
চেহারা একটু স্থল। সে-কাঁরণে অপর দুজনকে অন্ুরোধ না করে গাডোয়ান 
সত্যেন্্রনাথকেই এ কথ। বাঁর বার বলছিল। 

অগত্য সত্যেন্দ্রনাথ গাডি থেকে নেমে পডলেন। পুরী থেকে কোনারক 
প্বস্ত প্রায় কুডি মাইল পথ বালির উপর দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ সমন্ত রাত হেঁটে 
গেলেন। ভোর হবার পর হারীতকৃষ্ণ এবং স্থৃধীন্ত্রনাথও গাড়ি থেকে নেমে 
সতোন্্রনাথেব সহগামী হলেন। যখন তারা হূর্ধমন্দিরে উপস্থিত হলেন, 
তখন পুব আকাশে অরুণ আভা দেখা দিয়েছে । সে অপরূপ নৈসগিক শোভ। 
নিরীক্ষণ করে তারা পথেব শ্রম ভুলে গেলেন মুহূর্তে । 


সত্যেন্রনাথ একদিকে যেমন কুম্থুমেব মর্তো কোমলহদয, অপর দিকে 
তেমনি বজ্কঠোর সত্যনিষ্ঠ। জীবনে কোনোদিন কোনো পরিস্থিতিতে 
তিনি তাঁর সত্যনিষ্ঠাপ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন নি। সত্যরক্ষাব জদ্তে স্পষ্ট 
কথা বলতে তিনি কখনও দ্বিধা বোঁধ করেন নি। অতিসম্মানিত ব্যক্তি বা 
অস্তরঙ্গ বন্ধুজন থেকে অপরিচিত সাধারণ ব্যক্তি পধস্ত সকলকেই প্রয়োজন 
বোধে অকপটে সত্য কথ! তিনি বলে দেন। এর ফলে অনেক সময় তাঁকে 
অনেকের কাছে অপ্রিক্ব হতে হয়েছে, অনেককে ক্ষুপ্ন করতে হয়েছে, হয়তো ব1 
কোনো কোনে সময় তার স্বার্থহানিও হয়েছে । কিন্ত যা সত্য বলে তিনি 
জেনেছেন তা থেকে কেউ কোনোদিন তাঁকে টলাতে পারেন নি, যতক্ষণ পর্বস্ত 
তিনি উপলব্ধি করতে পারেন যে তার ধারণ! ভ্রাস্ত বা অযৌক্তিক। 

সত্যেন্ত্রনাথের ছাত্রাবস্থার একটি ঘটনা। অপরাজেয় কথাশিল্পী পরৎচন্জ 
চট্টোপাধ্যায়ের 'বড়দিদি' রামের স্মতি' প্রভৃতি গল্প উপন্ভাস প্রকাশিত হয়ে 
বাংলাদেশের তরুণদের চিত্রকে তখন গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছে । তৎকালীন 
অন্তান্ত ছাত্রের মতো সত্যেন্্রনাথও ছিলেন শরৎ্চন্ত্রের একজন অনুরাগী ভক্ত । 
শরৎচন্জ ন্বদেশ থেকে চলে আসার পর সত্যেন্রনাথ, নীরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ভার 
শিবপুরে বাড়িতে গিয়ে দেখাযাক্ষাৎ করতেন । 

একদিন শখের লগা দেখা ব্রার পর পরত্চগ্র) সত্ভোজনাথ ও 


০ 


৮২ বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্ছনাথ বসু 


নীরেন্দ্রনাথ শিবপুব থেকে ট্রামে করে কলকাতার দিকে আলছেন। ট্রামের 
কণ্াক্টির অনেকক্ষণ টিকিট চায় নি। হাওড] স্টেশনের কাছণকাছি রেলওয়ে 
ওভারত্রীজে ট্রাম ওঠার সময় টিকিট চাইলো । 

সত্যেন্দ্রনাথ কণাক্টরের হাতে এক টাকা দ্দিলেন। কণ্তাক্টর কিন্তু টিকিট 
ন। দিয়ে শুধু বাকী পয়সা ফেরত দিলে। 

কথাবার্তায় মেতে থাকায় সত্যেন্দ্রনাথ গ্রথমে বাকী পয়স! গুণে দেখেন নি। 
পরে খেয়াল হতে মিলিয়ে দেখেন, যা ট্রামের ভাডা কপ্াক্টর তার অর্ধেক 
নিয়েছে । তখন বাড়তি পয়সা কণ্াক্টরকে ফেরত দিতে গেলেন। 

তা দেখে শরৎচন্দ্র একটু হেসে বললেন, “রেখে দাও, ঠিক আছে । ও 
তোমায় টিকিট দেয় নি, তাই অর্ধেক পয়ম। নিয়েছে ।” 

প্রত্যুত্তরে সত্যেন্দ্রনাথ কণ্ডাক্টরকে বললেন, "“অন্তায়ের সঙ্গে আধাআধি 
বখরা করতে রাজী নই। টিকিটের ঘ। দাম তার পয়স! দিচ্ছি, আমাকে 
টিকিট দিন।” 

কণ্তাক্টর তখন ঠিকমতো ভাঁড| নিয়ে টিকিট দিলে । 


পরবর্তাকালে কর্মজীবনের একটি ঘটনা । গ্যার আঁশুতোষের আহ্বানে 
সত্যেন্দ্রনাথ তখন বিশ্ববিদ্ঠালয় বিজ্ঞান কলেজে লেকচারাররূপে যোগদান 
করেছেন। কর্মক্ষেত্রের দৈনন্দিন জীবনে আশুতোষের পরিচালন ব্যবস্থায় 
কোনো কোনো ক্রটি দেখ! দিলে সত্যেন্দ্রনাথ সমালোচনা চেপে রাখতে 
পারতেন না । 

সার আশুতোষ জবরদস্ত লোক ছিলেন। একারণে তার কাজের 
সমালোচন! করতে কেউ সাহসী হতেন না। সত্যেন্দ্রনাথ এভাবে সমালোচন। 
করায় তার €কানে। কোনো সহকম্ী বলতেন, “কাজটা ভালে! হচ্ছে না, কর্তা 
চটে যাবেন ।” 

সত্যেন্দ্রনাথ কিন্ত আগুতোষের বিরাগভাজন হুবার ভয়ে কোনোদিন স্পষ্ট 
কথ। বলতে ছিধা বোধ করেন নি। একবার এম এস সি পরীক্ষায় গণিত বিষয়ে 
আশুতোষ একটি প্রশ্ন পর পর তিন বছর দেওয়া সত্বেও কোনে পরীক্ষার্থী 
সেই অঙ্কটি করে নি। 

পরীক্ষকদের সভায় যে কথা উল্লেখ করে আশুতোষ সত্যোন্জনাখ এমুখকে 


মানুষ সতোন্্রণাথ ৮৩ 


বললেন, “তোর! কি পড়াঁচ্ছিস? পর পর তিন বছর একই অঙ্ক দিলুষ, কোনে! 
ছেলেই কতে পারলো না।* ্‌ 

সত্যেন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে উঠে বললেন, “অস্কটাই যে তুল 1” 

আশুতোষ জিজ্ঞেস করলেন, “কে বললে ভূল ?” 

সত্যেন্্রনাথ জবাব দিলেন, “আমরা কষে দেখেছি। প্রফেসার ভি এন 
মন্লিকও কষে দেখেছেন অস্কট ভূল |” 

সত্যেন্্নাথের এই স্পষ্টোক্তিতে আসল ব্যাপার জানতে পেরে স্তার 
আশুতোষ সেদিন অসন্তষ্ট না হয়ে প্রসন্নই হয়েছিলেন । 


সত্যেন্্রনাথের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু পশ্চিম বঙ্গ সরকারের কৃষিবিষয়ক 
উপদেষ্টারূপে সরকারের কাছে একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। সরকার 
সত্যেন্ত্রনাথের কাছে এ বিষয়ে অভিমত জানতে চান। সত্যেন্দ্রনাথের 
অভিমতের উপরই এই বিষয়ে অর্থমঞ্জুর নির্ভর করছিল। 

বন্ধু এসে সত্যেন্দ্রনাথকে এই বিষয়টি অনুমোদন করে দিতে বললেন। 
কিন্ত সত্যেন্দ্রনাথ বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখলেন, যেভাবে পরিকল্পনা 
রচনা কর! হয়েছে তাতে দেশের কল্যাণ বিশেষ সাধিত হবে ন1। তাই 
তিনি এবিষয়ে তার সমর্থনস্চক অভিমত জানাতে পারলেন না । 

বন্ধু একাধিকবার সত্যেন্দ্রনাথকে অন্থরোধ জানালেন এ বিষয়ে পুমবিবেচনার 
জন্যে । ূ 
কিন্তু অন্তরঙ্গ বন্ধুর অন্থরোধেও সত্যেন্দ্রনাথ তার পুর্বসিদ্ধাস্ত পরিবর্তন 
করতে প্রস্তত হলেন না। হেসে বললেন, “আমি যা ঠিক যনে করেছি সেটাই 


আমাকে বলতে দাও।” 


সত্যেন্্নাথ তখন কলকাত। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ । 
সে-সময় গ্ধাতকোত্তর বিভাগের এম এ, এম এস মি পরীক্ষ! পিছিয়ে দেবার 
জন্তে তৎকালীন উপাচার্য শ্রীশস্ুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ছাত্র-ইউনিয়ন 
গরবার করে। - 

বিশ্ববিভালয় মহলে উপাচার্ধ শডুনাথ অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ বলে তখন খ্যাত। 
বিদ্ধ ভিনিও ছাঞ্জদলকে একেবারে সরাসরি 'না' ধলতে পারলেন না। বললেন, 


৮৪ বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বস্থ 


কল! ও বিজান বিভাগের অধ্ক্ষরা ঘদি এ বিষয়ে সম্মত হন তা হলে তিনি 
আপত্তি করবেন না। 

সেই অনুযায়ী ছাত্র ইউনিয়নের কর্মকর্তারা কল! বিভাগের তদানীস্তন 
অধ্যক্ষ ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এসে তাদের আবেদন জানালে] । 

শ্রীকূমারবাবু বললেন, তিনি রাজী আছেন, তবে বিজ্ঞান বিভাগেব অধাক্ষ 
অধ্যাপক বন্ধকেও এ বিষয়ে রাজী করাতে হবে। 

ছাত্র ইউনিয়ন তখন সত্যেন্ত্রনাথের কাছে তাদের আবেদন জানালে । 
কিস্ত তিনি ছাত্রদের এ আবেদনে সম্মত হতে পারলেন না। বন্রলেন, 
“তোমাদের পৰীক্ষা পেছবাব কোনো! যুক্তিসঙ্গত কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি 
না। তাই আমি রাজী হতে পাবব ন11” 

ছাত্রমহলে নিজেদের জনপ্রিষতা বক্ষাকল্পে ইউনিষনের নেতাবা তখন 
অনন্তোপাঁয় হযে জানালো, তাদেব দাবি আদাষের জন্যে তার। অনশন করবে । 

একথ। শুনে সত্যেন্দ্রনাথ হেসে বললেন, “তোমবা অনশন কবলে আমিও 
অনশন করব তোমাদেব অন্তাষ দাবিব প্রতিবাদে । আমি তো একবেল। 
খাই, আর একবেল। ন। হয নাই খাব ।” 

ইউনিয়নেৰ নেতাঁবা তখন শেষ অস্ত্র প্রযোগ কবলো, তাদেব দাবি ন। 
মানলে তার] সত্যেন্ত্রনাথের ঘবের সামনে অবস্থান ধর্গঘট কববে। 

এই ওদ্ধত্যপুর্ণ উক্তি শুনে সত্যেন্দ্রনাথেব চেহাব। সঙ্গে সঙ্গে পরিবতিত হযে 
গেল। বজ্রকঠোব কণ্ঠে তিনি বললেন, “দেখো, আমি জীবনে কোনোদিন 
অন্যাপ্ করি নি ও কোনে অন্তায় সা করি নি। যতক্ষণ না আমাকে তোমরা 
বোঝাতে পাচ্ছ ষে তোমাদের দাবি ন্যায়সঙ্গত ততক্ষণ আমি রাজী হব না। 
আমি বিশ্ববিষ্তালয থেকে পদত্যাগ করতে বরং রাজী আছি, কিন্ত তোমাদের 
অন্তায় দাবি কিছুতেই মেনে নেব ন11” 

সত্যন্দ্রনাথের এই দৃঢতাব্যঞক মুতি দেখে ইউনিয়নের নেতারা! আর 
কোনে কথ! না বলে আন্তে আন্তে তার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। 


সত্যেন্্রনাথের দৃঢমুল সত্যমিষ্টার আর একটি আকর্ষণীয় ঘটন। উল্লেখ 
করেছেন প্রীদিলীপকুমার রায় তাঁর 'স্বৃতিচারণ' গ্রন্থে । ঘটনাটি ১৯৫২ সালের । 
দিলীপকুমারের মামাতে। ভাই ভাঃ জানেন্রনাথ মজুমদার একদিন দেড় হাজার 


মাঙ্ছষ সত্যেন্ত্রনাথ ৮৪ 


টাঁকা নিয়ে সত্যেন্ত্রনাথ কাঁছে এসে বললেন, তাঁর (সত্যেন্দ্রনাথের) চীন যাবার 
টাক। জোগাড় করে এনেছেন, এবার ত্বাকে যেতে হবে। 

এই সময় ভারত থেকে একাটি শিক্ষক প্রতিনিধি দল চীন পরিদর্শনে 
পাঠাবার প্রস্তাব হয় এবং ডাঃ মজুমদার সত্যেন্্রনাথকে এই দলে যাবার 
জন্তে অস্থরোধ করেন । সত্যোক্্রনাথ সে-সময় কথাগ্রসঙ্গে বলেছিলেন, যেতে 
পাঁরেন। সেই কথাঁতেই ডাঃ মজুমদার সত্যেন্্রনাথের যাবার খরচ বাবদ দেড় 
হাজার টাক] সংগ্রহ করে এনেছিলেন। 

যদিও সত্যেন্দ্রনাথ প্রথমে যেতে পারেন বলে ডাঃ মজুমদারকে কথা 
দিয়েছিলেন, কিন্ত যখন শুনলেন মাত্র সাত দিনের জন্যে এই ভ্রমণ ব্যবস্থা এবং 
ফিরে এসে চীন দেশ সম্বন্ধে 'প্রত্যক্ষদর্শী'ব বক্তৃতা দিতে হবে, তখন 
তিনি ঘেতে অসম্মত হলেন । বললেন-_“আজকাল ধারা সাত দিনের জন্তে 
বিদেশে গিয়ে সেখানকার বিশেষজ্ঞ হয়ে ফিবে এসেই লেকচার দিতে শুরু করেন, 
তাদের সঙ্গে পাল্প। দেবার সাধ নেই আমার । ওদের ভাষ! জানি না, মেজাজ 
জানি না, কিছুই জানি না গিয়ে কি দেখে আসব মাঁথামুণু ? ছু চারটে সভায় 
এব ওর সঙ্গে দেখ! হবে এই তো! এতে করে কি একট! দেশের মাড়ী- 
নক্ষত্র জানা যায় ?''আগে বলেছিলাম, যেতে পারি। এখন দেখছি ষে, 
যেতে পারি নে।” 


ব্যক্তিগত বা! নিজের পরিবারের কারে সুষোগস্থবিধার জন্যেও সতোন্দ্রনাথ 
তার সত্নিষ্ঠার আদর্শ থেকে কোনোদিন বিচ্যুত হননি। তার জোট 
পুত্র ষখন ইগ্রিনীয়ারিং পড়বার জন্তে শিবপুর ইপ্রিনীয়ারিং কলেজে ও 
খডগপুরের আই আই টি-তে ভন্তির আবেদনপত্র পেশ করে, সত্যেন্দ্রনাথ তখন 
কোনে! কাঁজ উপলক্ষে বিদেশ যান্রা করেন । কিস্ত যাত্রার পুর্বে তিনি শিবপুরে 
ব৷ খড়গপুরে পরিচিত কাউকে তার পুঝ্রের ভত্তির ব্যাপারে কিছু বলে যান নি। 
অথচ শিবপুর ও খড়গপুর উভয় স্থানেই লত্যেন্্রনাথের পরিচিত বহু অধাপঞ্ক 
ছিলেন। পরে তার সহকর্মীরা এ-বিষয়টি জানতে পেরে নিজেরাই বলাবলি 
করেন। অবস্ত এব্যাপারে কাউকে কিছু করতে হয় নি, কারণ তার পুত্র 
নিজের যোগ্যতাতেই শিবপুরে ভতি হতে পেরেছিল । 


৮৬ বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বন্ধ 


সত্োন্্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে চলে আসার কয়েক মাস পূর্বে 
ডঃ স্বধীন ঘোষকে কেন্দ্র করে সেখানে যে দুঃখজনক ঘটনা সংঘটিত হয়, তখন 
অনেকের বিরাগভাঁজন হয়েও তিনি সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিতে কুষ্ঠিত হন নি। 
তাই শাস্তিনিকেতনে তার বিদ্ায়-সভায় একজন বক্ত1 যখন স্কানকাল ভূলে তার 
সম্পর্কে ছু একটি অসতর্ক উক্তি কবেছিলেন, তখন সত্যনিঠ সত্যেন্দ্রনাথ 
আবেগের সঙ্গে বলেছিলেন_-“কারো ওপর আমার বিদ্বেষ নেই, রাঁগ নেই, 
কারে! সঙ্গে আমার বিবাদ নেই । আমি কাবো অনিষ্ট চিস্তাকরি নি। য| 
সত্য বলে মনে হয়েছে তা-৯ কবার চেষ্ট। করেছি ।” সেদিনের বিষণ্ন সন্ধাষ 
সত্যেন্্রনাথেব এই সত্যনিষ্ঠ মর্মোক্তি আগ্নে়গিবির লাঁভাআোতের মতো 


উৎসারিত হয়েছিল। 


সত্যনিষ্ঠার মতো সত্যেন্দ্রনাথের হৃদয়ের মহান্থভবতাও তাঁর চরিত্রকে মাধুর্য- 
মগ্ডিত করেছে । তার মহান্ত ভব হৃদয়ের পরিচয় নীন। ঘটনায় ছডানে। আছে । 
দু একটি ঘটন। যা! শুনেছি ব। দেখেছি, এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করছি। 

কলকাঁতি। বিশ্ববিগ্ঠালয় বিজ্ঞান কলেজের বিশুদ্ধ রসায়ন বিভাগের জনৈক 
অধ্যাপক স্বীয় বিষয়ে পডাতেশ খুব ভালোই, কিন্তু মাঝে মাঝে অপ্রকৃতিস্থ হযে 
নানারকম অঙ্গভঙ্গী করতেন এবং কখনও কখনও চিৎকার করে উঠতেন। এই 
অপরাধে তাঁকে চাকবি থেকে অপসারিত করা হয়। তাঁর এই অপসারণের 
কথ! সত্যেন্দ্রনাথের কানে (তিনি তখন স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান বিভাগের অধাক্ষ ) 
যেতে তিনি বিশ্ববিগ্ালয়ের তৎকালীন উপাচার্য তাঁর সহপাঠী ডঃ জানচন্দ্ু 
ঘোষের সঙ্গে কথা বলে এমন একটা ব্যবস্থা করে দেন, যাতে সংশ্লিষ্ট অধ্যাপকের 
প্রভিডেণ্ট, ফাগ্ডের টাকাব পরিবর্তে মাসিক ৩০০ টাঁকা তিনি পেতে পারেন। 
সত্যেন্্রনাথের মহান্নুভবতার ফলে এভাবে অধ্যাপকের জীবন-নির্বাহের একটা 


স্থপাহ। হয়! 


১৯৩৩-৩৪ সালের ঢাঁকা শহর সম্ত্বীসবাদী স্বদেশী আন্দোলনে ঢাকা! তখন 
আলোড়িত। সেখানকার যুখকর্দের কিছুতেই শাসনে আনতে পাচ্ছিলেন ন৷ 
কর্তৃপক্ষ। বহু যুবককে বিনা বিচারে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে জেলে পুরে রাখা 
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হলো। তবু কর্তৃপক্ষের চোখে ঘুম নেই। গোরা সৈম্ত নিয়ে আসা হলো, 
যদি কিছু সুরাহা হয়। 

এদিকে একট। অদ্ভুত অসহায়তায় সার] শহর তখন আচ্ছন্ন। তরুণদের 
অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয় । পড়ায় মন বসানো প্রায় অসম্ভব। ছাত্রদের মন 
চাঁইছিল-_কিছু একট। করতেই হবে। কিন্তু সেটা ষেকি, ত। ভেবে ঠিক 
কবা যাচ্ছিল না। এমন সময় বিহার থেকে প্রচণ্ড ভূমিকম্পের খবর এলো । 
হজাগ হাজার লোক নিরাশ্রয় গৃহচ্যুত হয়ে চরম ছুবিপাঁকে দিন কাটাচ্ছে। 
ঢাক] বিশ্ববিগ্ভালিয়ের ছাত্ররা নিজেদের ছুঃখলাঞগ্চনা খানিকট। ভূলে থাকবার 
জন্তেই যেন ভমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যে চাদ তুলতে এগিয়ে এলো । 

সত্োন্দ্রনাথ তখন পদার্থবিদ্ভার প্রধান 'মধ্যাপক। ছাত্ররা তাঁর কাছে 
গিয়ে নিবেদন জানালো তিনি পঞ্চাশ টাক! তাদের দিয়ে অত্যন্ত কুার 
সঙ্গে বললেন, “চাদ। যে তোল] হচ্ছে তা আমি জানি--এট] আমারই পাঠিয়ে 
দেওয়| উচিত ছিল। পড়াশোনার ক্ষতি করে তোমাদের আবার আসতে 
হলো । ভালো কথ।, কত টাক। তোমরা পাঠাবে ?” 

ছাত্রর। জানালো, “আমর! এক হাজার টাঁক। তুলতে চাই ।” 

সতোন্দনাথ বললেন, “পারবে কি অত টাক। তুলতে? তবে এর জন্তে 
আবার গানব।জনার আয়োজন করো না যেন। ওট! আমার পছন্দ নয়। 
দেশের এত বড বিপদ--এমনিতেই সকলের দেওয়। উচিত ।” 


আঙ্মানিক ১৯৩৯ ৪* সালের কথা। সত্যেন্ত্রনাথ তখন ঢাকা হলের 
প্রভোস্ট। সেবার গরমের ছুটির সময় ঢাক শহরে আরম হলে! গ্রচণ্ড 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গ।। সত্যেন্্রনীথ ঢাকা হলের বিরাট ছাত্রাবাসে দ্বার খুলে 
দিলেন দাঙ্গা-নিপীড়িতদের জন্তে। আশেপাশের হিন্দু মেয়েরা বাচ্চাকাচ্চা সহ 
আশ্রয় নিলে! ছাত্রাবাঁসে--সংখ্যায় গ্রীয় তিন চারশে! প্রাণী। শুধু থাকা- 
খাওয়াই নয়, সকলের রক্ষণাবেক্ষণের সম্পূর্ণ দীয়িত্বও নিলেন সত্যেন্দ্রনাথ । 
নিজেই ঘুরে ঘুরে সব কিছুর তদারক তদ্ির ফরতেন। প্রায় দেড় ছু মাস এই 
অবস্থা] চলেছিল । 

একদিন পদার্থ বিভাগের চাপরাশী আলাদিন এসে সত্যেন্ত্রনীথকে বললো। 
এবার আর তাঁর বাঁচবার কোনে! উপায় নেই। ঘর থেকে বাঁর হওয়া অসম্ভব, 


৮৮ বিজ্ঞানাচার্ধয সত্যন্দ্রনাথ বস্থ 
অথচ হাতে একটাও পয়সা নেই। না খেয়েই তাকে সপবিবাধে মরতে 
হবে। 

সতোন্দ্রনাথ তার হাতে তিনখান। দশ টাক।ব নোট গুজে দিযে বললেন, 
“তৃঈ বাব। ঘর থেকে আব মোটে বেরুবি না। দেখছিল না, মানুষগুলো 
সব পাগল হযে গেছে। পাশা, এক্ষুনি পালিযে ষা। সাবধানে যাস কিন্ত 


বব ।” 


আবাব ১৯৪৬ স।লে কলকাতাব দাঙ্গার সমযে 9 দেখেছি, দাঞ্গ।-উৎপীডিতদের 
সাহাধোব জন্যে সত্যন্ত্রন।থ তাঁদের পাশে এসে দাডিযেছেন। দাঙ্গাব সময় 
একদিনেব জান্য ৭ তিনি বিজ্ঞান কলেছে আপ| বন্ধ কবেন নি। ভোব না হতেই 
সকলের আগে তিনি কলেছে চাল আসতেন । 

বিজ্ঞান কলেদেব পাশেই বাঞ্গব|জাব মুপলমান প্রধান এলাক।। তাব পেছনে 
নাবকেলডাঙা_স্বল্পস*খ্যক হিন্দুর বদতি সেখানে । মুসলিম লীগব শাঁপনকাল 
তখন, মুলবমানদেব প্রবল প্রতাপ । অনেকেবই আজ জান! ণেই যে, সে-সময় 
সতোন্নাথেব সাহীষা ছাড। এই স্বল্পস*থ্যক হিন্দুদেব বাঁচবাৰ আঁশ ছিল না। 
সতোন্দ্রনাথর তখন একটি মোগব গডি ছিল। মেটিকে উপদ্রত এসাকায় 
প্রাষই দেখা বেত। আব উনি অস্থিব মন নিষে গেঞ্জি গাষে খালি পাষে পাঁধচারি 
কণতেন বিজ্ঞান কলেজের নারান্দ॥ষ। একদিন কিহব একট! সাহসেব কাঙ্গ 
ক.বছিব একটি ছাত্র। উনি তাকে বুকে জডিযে ধবে মেদ্দিন বলেছিলেন, 
“ওরে, জ্ঞানীগ্তশী অমি অনিতে গলিতে পাই, কিন্ত সাহপী ছেলে আমাৰ 


কই রঃ 


সতোন্দনাথ আবাল্য স্বদশপ্রেমিক। যদিও ত্ব্দেণী আন্দোলনে তিনি 
প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেশ নি, কিন্তু ছাত্রাবস্থা থেকেই পরোক্ষভাবে 
দেশপ্রেমের পরিচয তিনি দিষেছেন। ছাত্রঙ্গীবনে প্রেসিডেন্সি কলেঞ্জে বিদেশী 
অধ্যাপকের অন্তাঘ আচরণের প্রতিবাদে যেমন এগিয়ে এসেছিলেন, পববর্তী 
কালে তেমনি স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধাদের পবোক্ষভাবে সাহায্যও 


করেছেন । 
এই প্রদঙ্গের একটি অঞ্জীন। কাহিনী জানা গেছে ডঃ স্থনীতিকুমার 
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€টোপাধায়ের কাছ থেকে ৷ অবনী মুখোপাধ্যায় নাঁমে স্নীতিকুমারের এক 
বিপ্লবী বন্ধু প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকা থেকে গোপনে বাংলা দেশে 
অস্বশস্ত্র আমদানির ব্যাপারে জডিত ছিলেন। যে জাহাজে এই অস্ত্রশস্ত্র 
আসছিল তার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্যে তিনি ভারত থেকে পালিয়ে 
যান। কিন্তু তাদের আয়োজন বার্থ হয় এবং তিনি ধরা পড়ে যান। 
আপিলবিহীন একটি সংক্ষিপ্ত বিচারে তার প্রতি প্রাণদণ্ডাদেশ প্রদত্ত হয়। 
ফাসীর জন্যে তিনি যখন অপেক্ষা করছিলেন, তখন কোনে। উপায়ে তিনি 
ভারত ছেভে স্ত্রমাত্রায় পালিয়ে যান। ন্থমাত্রা ও জাভায় কয়েক বছর তিনি 
ছদ্মবেশে রাব।পন শিল্পের খামারে কুলীর কাঁজ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার 
আগেই তিনি হল্যাণ্ডে পালিয়ে আসেন এব" তারপর জার্মানীর ভেতর দিয়ে 
বাশিয়।য় গিয়ে হাঁজির হন । রুশ বিপ্রবকালে তিনি রাশিয়াঁতে ছিলেন এবং 
পরবর্তী কালে আমেরিকায় চলে আসেন । ১৯২২ সালে স্থনীতিকুমার ঘখন 
কার্যোপলক্ষে বালিনে উপস্থিত হন, তখন ঘটন|চক্রে অবনী মুখুজ্জের সঙ্গে তার 
দেখা হয়ে যাঁয়। ট 

অবনী মুখুজ্জে তখন স্থনীতিকুমারকে বলেছিলেন, স্থঘোঁগ পেলেই তিনি 
ম্মাবার ভারতে ফিরে এসে সশস্ত্র বিপ্লবের চেষ্টা করবেন। কয়েক মাসের মধ্যে 
তিনি সত্যি সত্যি আবার ভারতে উপনীত হলেন। কলকাতায় পৌছেই তিনি 
ননীতিকুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তখন তাঁর মাথার উপর পুলিসের 
পুবন্কার ঘে।ষণ! ছিল এবং গোয়েন্দা বিভাগ তাঁর উপস্থিতির কথ জানতে 
পারলে তাঁকে ফ্াসীতে চডাতেন। তীকে লুকিয়ে রাখার জন্যে সুনীতিকুমার 
তাঁর কয়েকজন বিশ্বস্ত বন্ধুর সাহাষ্য গ্রহণ করেন-_সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদের 
মধ্যে একজন । 

এদ্দিকে গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের ফলে ভারতের রাজনৈতিক 
আবহাওয়া তখন পরিবন্তিত হয়ে গেছে । অবনী মুখুজ্জে বিশেষ কারে কাছে 
তার বিপ্রবাত্মক কাজের সমর্থন পেলেন না। তখন আশাহত হয়ে তিনি * 
আবার ভারত ছেড়ে জার্মানীতে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে চরম 
আধিক সঙ্কটের মধ্যে পডলেন। তাই স্থনীতিকুমারকে একটি চিঠি লিখে 
জানালেন, তাঁকে কিছু অর্থ সাহায্য পাঠালে বিশেষ উপকার হুয়। স্থনীতি- 
কুমার তার ভায়েদের এ কথা জানালে তাঁর। কিছু অর্থ সাহাধ্য পাঠাতে চাইলেন । 


৯০ বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বস 


এই সময় (১৯২৪-২৫ সাল ) সত্যেক্জনাঁথ জার্মানীতে আইনষ্টাইনেব সঙ্গে দেখা 
করবাব জন্যে যাচ্ছিলেন । অবনী মুখজ্জেকে দেবাঁব জন্যে তাঁবু হাতে ভাষেদেব 
প্রদত্ত অর্থ দেওয়া হলো। সত্যেন্ত্রনাথ বালিনে গিষে তাব হাতে এই অর্থ 
যথাবীতি পৌছে দ্িযেছিলেন। যে দুঃসাহসেব সঙ্গে সত্োন্দ্রনাথ এই দীষিত্ 
পালন কবেছিলেন তাঁতে স্বাধীনত। সংগ্রামেব যে।দ্ধাদেব প্রতি তাঁধ একান্তিক 
সহান্তভূতি সুপরিস্ফুট | 


সত্যেন্জনাঁথেব দেশপ্রেমেব আবও ছু একটি মনো ঘটন| শুনেছি স্বাদীনত। 
আন্দোলনেব অন্যতম নাঁষক অধ্যাপক সমব গুহ'ব কাছে । পবাধীনতাব যুণে 
ঢাকা ছি বিপ্লবী আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র এবং ঢাক! নিশ্ববিগ্ভালম ছি 
তাব প্রধান বিক্রুটিং সেণ্টাব। ঢাঁক। বিশ্ববিদ্ভানযেব কত ছাত্রের তেল 
দ্বীপাস্তব, এমন কি ফাপীও হয। এই বিপ্রণী ছবস্ত ছাত্রব| ছিল ধ্যাপক নঙ্ক্‌ 
ও ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষেব গভীব ভাঁলবাসাব ধন। তাব। অর্থ দিষে, ন্েহ দিষে 
তাদেব প্রেবণা জোগাতেন। ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ অভয আশমেব 
কর্মীবাও তাদেব কাছ (থকে নিষমিত অর্থ সাহাষ্য পেতেন । 

মাতৃভূমিব স্বাধীনতা অর্জনেব উদ্দেশ্যে নে'তাজী সুভাষচন্দ্র স্বদেশ থেকে 
পালিয়ে যাবার পব ঢাকা বিশ্ববিদ্যাঁলযেব বালা মুখপব 'শতদল'-এ তাব একটি 
ছবি ছ।পা হয। তাই নিষে পুলিখমহলে তোলপাড শুক হয। অধ্যাপক 
বস্থ তখন নিজে সব কিছুব দাঁখিত্ব শিষে ছাত্র-সম্পার্দককে বেহাই দেন। ১৯৪২ 
সালে ছাত্রব। জেদ ধবে যে ছাত্র ইউনিযনেব পক্ষ থেকে ঢাক হলে ত্রিবর্ণরঞ্রিত 
জাতীয পাকা তোল। হবে। ছাত্রদেব এই দাবিতে অন্তান্ত অধ্যাপকদেক 
মাথায বাজ পডাঁব উপক্রম হয। কিন্তু জাতীয পতাক। উত্তোলন অন্ছানে 
ঢাঁক হলের তর্দনীস্তন প্রভোস্ট অধ্যাপক বস্ত্র নিজে উপস্থিত থেকে সমস্ত 
বিপদের ঝুকি নিজেব উপব নিষে সবকাবী কোপ থেকে ছাত্রদেব বাঁচিযে দেন। 

নেতাজী বালিন থেকে প্রথম যে বেতাঁবভাষণ দেন তাঁব অন্লিপি গৃহীত 
হয ঢাকায় অধ্যাপক নহ্থব গবেষণীগারেব উচ্চশক্তিসম্পন্ন বেতাবযন্ত্রের সাহায্যে। 
সেই বেতাঁবভাষণ ঢাঁকাষ ছাপ] হযে সারা ভারতে প্রচাঁৰ লাভ করে ব্রিটিশ 
সরকাবকে আতঙ্কিত কবে তুলেছিল। এত বড গুরুতর ঘটনাব কথ৷ শুনে 
অধ্যাপক বস্থ হেসেছিলেন, কিন্ত শেষ পর্ধস্ত শুনেও যেন শোনেন নি। 


মানুষ সত্যেজ্জনাথ ৯১ 


এই দেশপ্রেমের প্রেরণায় সত্যেন্দ্রনাথ দেশবিভাগের সময় অতুলচন্দ্র গুপ্রের 
বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা হিসাবে দিনের পর দিন তার বাড়িতে গিয়ে তথ্য পেশের 
কাজে সাহাষ্য করেছিলেন- সেখানেই খেয়েছেন, শুয়েছেন, সারাদিন 
কাটিয়েছেন । 

দেশ স্বাধীন হবাঁর পর দেশের এশ্বধ বৃদ্ধির জন্তে সত্যেন্দ্রনাথ নানাজনকে 
নানাভাবে উদ্বুদ্ধ ও সাহায্য করেন। দেশের সামগ্রিক কল্যাণ ও প্রগতির কথা 
চিস্তা করেই তিনি সর্বসাধারণের মধ্য বিজ্ঞান চেতন। গড়ে তোলার 
আকাজ্ষায় ১৯৪৮ সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠ। করেন এবং সে উদ্দেশ্থা 
সাধনের জন্য আজও নিরলস প্রয়াস করে চলেছেন । 


বিজ্ঞানীর! জটিল নিরস বিষয় নিয়ে মাথ। ঘামান বলে সাধারণ লোকের 
ধারণ! তার। বুঝি 'রসকষহীন” গুরুগন্ভীর প্রকৃতির লোক । কিন্তু সতোন্ত্রনাথ 
যদিও প্রথমত ও গুধানত বিজ্ঞানী, তবে মোটেই গুরুগন্ভীর গ্ররৃতির লোক 
নন। তিনি অত্যন্ত পরিহাসপ্রিয়_নিজে যেমন পরিহাস করতে পারেন, 
তেমনি অপরের পরিহাঁসও উপভোগ করতে পারেন । 

বাঙালী যুবকদের ক্ষীণ দেহ দেখে আচার্ধ প্রফুল্লচন্দ্রের ক্ষোভের অস্ত ছিল 
না। তিনি এ কথা প্রায়ই ছাত্রদের শোনাতেন। একবার গ্রীম্মাবকাঁশ 
উপলক্ষে কার্মাটারে বেড়াতে গিয়ে সাওতালদের বলিষ্ঠ দেহ দেখে তিনি পরম 
আনন্দিত হন। তাই সেখান থেকে ফিরে এসে সতোক্দ্রনাথ প্রমুখদের তিনি 
বললেন,“তোর। সাঁওতাল মেয়েদের বিয়ে কর। ত| হলে তোদের যে সন্তান হবে, 
তার। তোদের মণ্তিফ ও তাদের দেহ নিয়ে জন্মালে দেশের মুখ উজ্জল হবে ।” 

সত্যেন্দ্রনাথ সঙ্গে সন্ধে প্রশ্ন তুললেন, “আর যদি আমাদের দেহ ও তাদের 
মস্তিষ্ক নিয়ে জন্মায়?” 

শিষ্ের এই তীক্ষ পরিহাস শুনে আচার্য রায়ও ন| হেসে পারেন নি। 


একদিন একজন শান্ত্জ্ঞ পণ্ডিত বিজ্ঞান কলেজে মতোন্দ্রনাথের কাছে 
উপস্থিত। আসার উদ্দেশ্য একটি বিশেষ বিষয়ে অধ্যাপক বন্ধুর সঙ্গে 
আলোচনা-_সংখ্য1 কি তার যথার্থ সংজ্ঞ। নিরূপণ কর]। 

সত্যেন্দ্রনাথ পঞ্তিত মশাইকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। তারপর তাকে 


৯২ বিজ্ঞানাঁচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু 


চা ও জলযোগে আপ্যায়িত করে বললেন, “আমি আর কি আলোচনা করবো) 
সব ভুলে-টুলে গিয়েছি । এই আমার ছাত্রর৷ রয়েছে--তার] আলোচন। করুক, 
আমি শুনবো ।” এই বলে ছাত্রদেব দিকে চেষে বললেন, “বল, তোরা--সংখ্যা 
কি?” 

আলোচনা শুরু হলো! । ছাত্রদেব মধ্য একজন বারট্রাণ্ড রাসেলের সংখ্যা 
সম্পকিত সংজ্ঞাটি উদ্ধত কবে বললো 00521710106 0৫9 ০1993 15 616 
০18৭5 01 21] 00500195969 [1)06 216. 51001191 60 19 | ছাত্রটি এই 
ঢুবোধ্য সংজ্ঞাটিপ মর্মার্থ না বুঝেই এটি উদ্ধত কবেছিল। 

সত্যেন্দ্রনাথ সেট। উপলব্ধি কবেছিলেন, কিন্ত পণ্ডিত মশাষের সামনে এ 
বিষষে কিছু মন্তব্য করেন নি। 

কিন্ত পণ্ডিত মশাই চলে যাঁবাব পব আ।বাঁব যখন ঘুবেফিবে সংখ্যাব সংজ্ঞা 
নিয়ে মালোচনা শুক হলে।, তখন সতোন্দ্রনাথ বলে উঠলেন, “কেন একটু আগে 
তো! অমুক কথাটা পবিষ্ষাব কবে দিয়েছে 1” বলেই সজোবে টেবিল চাঁপডে 


বললেন--018৭১ 098 01955 01 ৪. 01855 0 ৪. 01955 1 


এ।ন্তিনিকেতনে থাকাকালে সত্যেন্দ্রনাথ একদিন ষোডশ শতাব্দীব ফবাঁস। 
ইতিহাস সম্পকিত একটি বই পডছেন। এমন সময় দেখা করতে এলেন 
শ্ুসাহিত্যিক অন্নদাশস্কব। সত্যেন্দ্রনাথ এই ইতিবৃত্তের একটি মজার কথা তাঁকে 
বসিষে রসিয়ে বললেন--“সেন্ট বার্থোলোমিউ দিবসেব হত্যা-বিভীষিকায় হাজার 
হাজার প্রোটেস্টাণ্ট কচুকাটা হয। ক্যাঁথলিকদের এই অতকিত আক্রমণের 
পিছনে ছিল বাষ্ট, স্বযং পাজমাত। যাব কর্ণধাপ । ইংলগডের বানী এলিজাবেথ 
এই নিয়ে বাগ কবে চিঠি লিখলে ফ্রান্সের বাজমাত] ক্যাথরিন দ্য মেদিসি 
জবাব দেন, তাতে হযেছে কী! তোব যদি এত মনে লাগে তুইও তোর 
বাঙ্যের ক্যাথথীলকদের বিনাশ কর।” 

এদেশে দার্শনিকতাব প্রাবল্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে সত্যোন্দ্রনাথ 
একদিন আমাঁদেব একটি বসোতীর্ণ গল্প শুনিয়েছিলেন ।-- 

“বশিষ্ঠ খষি চিরকাল বলতেন যে ব্রদ্ধ সত্য জগৎ মিথ্যা । রাজ। দিলেন 
তার পেছনে হাতী দিয়ে তাড়া। বাশষ্ঠ অবশ্ত টিকি না বেধেই দৌড়তে 
আরম্ভ করলেন। তখন রাজ] জিজ্জেম করলেন, একি? মহামুনি, আপনি 


মাছষ সত্যোজ্জনাথ ৯৩ 


যাচ্ছেন ,কোথায়? কিছুই তো নয়, এ তো সব মিথ্যা। খাষি এর উত্তরে 
বললেন, আমি যে যাচ্ছি এটাও তো মিথ)11 

এমনিধারা রসজ্জ কৌতুক-কাহিনী সত্যেন্্রনাথ অনেক সময় রসিয়ে রসিয়ে 
অনেককে বলেন । 


এক সংবর্ধনা সভায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রগ্রুল্পচন্ত্র সেন এবং সত্যেন্দ্রনাথ 
উপস্থিত। প্রফুল্লচন্দ্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে সতোব্রনাথ সেদিন পরিহাসচ্ছলে 
বলেছিলেন, “প্রফুল্পচন্দ্র অতীতে কতই না সমাজ সেবার কাজ করেছেন, আজ 
তিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বসেছেন। অবশ্য আমাদের দেশে একটা কথা আছে, 
মথুরায় গিয়ে রু্ণ বৃন্দাবনের কথা মনে রাখেন নি। “কলির কেষ্ট সঙ্থন্ধে 
সম্ভবত সে কথাট। খাটে না।” সত্যেন্দ্রনাথ পরিহাসচ্ছলে এই উক্তিটি 
করলেও কথাটি গভীর অর্থবাঞ্তক। 


একদিন গোঁফ কামাতে গিয়ে নাপিত সতোব্্রনাথকে বলছে, "বাৰ, €চাথ 
সামলান |”? 

সত্যেন্দ্রনাথ বললেন, “সে কি রে! নাক বল।” 

নাপিত বললে, “নাক €তা যাবেই, চোখ সামলনি ।" 


একবার বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে প্রতিষ্টা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সভার 
শেষে সত্যেন্দ্রনাথ বিজ্ঞান কলেজের সন্গিকটস্ব ফেডারেশন হল থেকে নিজের 
বাড়িতে ফেরবার উদ্যোগ করছেন। 

আমরা বললুম, “মাস্টার মশাই, একটা গাঁড়ির ব্যবস্থা করি |" 

সত্যেন্দ্রনাথ বললেন, “না, গাড়ির দরকার নেই। রিকশাতে ধাঁব। বেশ 
হাওয়া! খেতে খেতে যাওয়া যাবে ( তখন গ্রীম্বকাঁল, সেপ্দিন সন্ধ্যায় আরাম- 
দায়ক ফুরফুরে হাওয়। বইছিল )1৮” বলেই তিনি নিজেই একট] রিকশা ডেকে 
উঠে বসলেন। 

আমাদের মধ্য থেকে একন্জন তখন বললো, “আপনার সঙ্গে একজন কেউ 
যাক।” 

সত্যেন্দ্রনাথ হেমে বললেন, “জায়গা হবে না। দেখছ না, সব জায়গাটা 


৯৪ বিজ্ঞানাচার্ধয সত্যেন্দ্রনাথ বস্তু 


আমি একাই (নিজের স্ুল"চেহাঁরার ইঙ্গিত করে ) দখল করে নিয়েছি) অন্ত 
একজন বসবে কোথায় ?” 


আর একদিন সত্যেন্দ্রনাথ বিজ্ঞান কলেজ থেকে বাঁডি যাবার জন্তে এক 
রিকশাওয়ালাকে ভাকছেন। ওর গায়ে সেদিন পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার 
ছাঁপমার1 এক বিচিত্র পোশাক 1 (সে বিচিত্র পোশাক দেখেই বোঁধ হয় রঃ 
রিকশা ওয়াল! যেতে রাজী হলো ন1। 

সত্যেন্্রনাথ তার মনস্তঙ উপলব্ধি করে হেসে বললেন, “আমার চিত্রবিচিত্র 
পোশাক দেখে লৌকটা বোধ হয় ভড়কে গেছে। ভেবেছে হয়তো! এই 
সাওয়ারীর মাথার ঠিক নেই, তার কাছ থেকে ভাড। আদায় কব। যাবে ন|। 
তাইঃষেতে চাইছে না।” 


সত্যেন্ত্রনাথের নিবিভ সান্নিধ্যে এসে নান। ঘটনার মধ্য দিয়ে তার চরিত্রের 
এই কৌতুক 9 পরিহাসপ্রিয়তার পরিচয় যেমন পেয়েছি, তেমনি পেয়েছি 
কাছের মানুষ সত্যেন্্রণাথের সহঙ্গ সরল অমায়িক চরিত্রের পরিচয় । 

আমাদের বাঁডিতে “এনসাইক্লোপিভিয়। ব্রিট্যানিকার, একটি পুরনো 

₹স্করণ দীর্ঘকাল অব্যবহৃত অবস্থ/য় পড়ে থাকার ফলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। 

/সজন্তে মা এই পঁচিশ খণ্ডের বইগুলিকে বিজ্ঞান পরিষদের গ্রন্থাগারে দেবার 
জন্যে বলছিলেন । 

মাস্টার মশাইকে একথ! যখন বলতে গেলুম, তিনি বললেন--“আমার এন- 
সাইক্লোপিডিয়। নেই, আমাকে দে। আমি বাঁধিয়ে রাখব |” তারপর জিজ্ঞেস 
করলেন, “বইগুলে! কার ?” 

আমি বললুম, “বাবার” 

মাস্টার মশাই বললেন, “তোর বাবাকে জিজ্ঞেস করিস কত দাম দিতে 
হবে?” 

বাবাকে এ কথ! বলাতে তিনি বললেন, “প্রফেসার বোঁস নিজে যখন বই- 
গুলে। চেয়েছেন তখন দীম নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না ।” 

মাস্টার মশাইকে একথা জানাতে তিনি বললেন, "তোর বাবাকে একদিন 
তা হলে ধন্যবাদ জানিয়ে আসতে হবে ।” 


মাছুম সতোন্দ্রনাথ ৯৫ 


যেদিন মাস্টার মশাইকে এই পচিশ খণ্ড বই দিতে গেলুম, সেদিন তিনি 
কি খুশীই না হলেন । তাঁর ছোট মেয়ে খুকুকে ডেকে বললেন, গথুকু, গ্ভাঁথ 
রবির বাবা আমাকে কত বই দিয়েছেন ।” 

এই বইগুলি বহু বায়ে ঝীধিয়ে মাপ্টার মশ|ই সযত্বে তাঁর ঘরে রেখেছিলেন । 


১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তীহে বাঙ্গীলোরে আয়োজিত নিখিল 
ভরত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বাধিক অধিবেশনে যাব বলে স্থির করেছি। 
মাস্টার মশাইকে যখন সে-কথা বলতে গেলুম তিনি বললেন, “তুই তো 
মহীশুরেও যাবি। আমার জন্যে তা হলে চন্দণ কাঠের গুড়ো ও চন্দন 
কাঠের তেল আনবি।” 

সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন শেষ হবার পর বেলুভ, হ্যালিবিড, 
সোমনাখপুর, শ্রাবণ বেলগোল! ও মহীশৃর পরিদর্শন করে কলকাতায় ফিরে এসে 
একদিন মাস্টার মশাইকে চন্দন কাঠের গুঁভো ও তেল দিতে গেলুম । সেদিন ৭ 
এই সাঁমান্ত জিনিন পেয়ে তিনি যে কত খুশী হয়েছিলেন ! 


আমাব এক পরিচিত বন্ধু মাস্টার মশায়ের কাছ থেকে একটি এশংসাপত্র 
সংগ্রহ করে দেবার জন্যে আমাকে বিশেষভাবে অন্থরোধ করে। মাস্টার মশায়ের 
কাছে সনংকোচে সে-কথাটা যখন উত্থাপন করলুম, তিনি শুধু জানতে চাইলেন 
তার পরিচয়। বন্ধুটি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ে ভালো! দিখতে পারত। 
সে-কথা শুনে তিনি বললেন, “কি লিখতে হবে তুই লিখে দে।” একটা 
প্রশংসাপত্র টাইপ করে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলুম। সেটা তীকে দেখাতে তিনি 
পড়ে সঙ্গে সঙ্গে তাতে সই করে দিলেন । 


একবার মাস্টার মশায়ের জন্মদিনে ম] তার জন্তে কড়াইগু টির কচুরি তৈরি 
করে পাঁঠিয়েছিলেন। মাস্টার মশাই তা খেয়ে তার পুত্রবধূকে বললেন, “বৌমা, 
রবির মা তোমার চেয়ে ভালে কচুরি করেছেন। খেয়ে গ্ভাখো।” 


আঁর একবার সরশ্বতী পুজোর দিনে আমার এক বোন মাস্টার মশায়ের 
হাত দিয়ে তার ছেলের হাতেখড়ি দেবার আকাঙ্ষা প্রকাশ করেছিল। 


৯৬ বিজ্ঞানাচার্ধয সত্যেন্দ্রনাথ বস্তু 


ংকোচবশে আমি সে প্রস্তাবে সায় দিতে পারি নি। বলেছিলুম, “হাতেখডি 

বাড়িতে হবার পর মাস্টার মশাইকে প্রণাম করাতে তাঁকে নি়্ে যেতে পারি ।” 

মাস্টীর মশায়ের কাছে ভাগনেকে নিয়ে গিয়ে যখন বোনের আকাজ্ষার 
কথা জানালুম, তিনি হেসে বললেন-_“শ্লেট কই, খডি কই?” 

আমি বললুম, “ওর হাতেখডি বাব! দিয়েছেন, ও আপনার আশীবাদ 
নিতে এসেছে।” 

মাস্টার মশাই তখন সনেহে ভাগনেব মাথায় হাত দিয়ে বললেন, “তোমার 
নাম কি?” ওর মুখে 'জ্ঞানব্রত' নাম শুনে খুশী হয়ে বললেন, “খ্ব ভালে। 
নাম।” তারপব পরম আর্দরে ওকে মিষ্টি খেতে দিলেন । 


মাস্টাব মশায়ের পাশে বাড়ির ঘণ্ট, নাঁমে একটি ছোট ছেলে তাব ঘবে 
গ্রাযই আনাগোনা করে । সেবাঁব সংযুক্ত আবব প্রজগাতম্বে আমনস্ধণে কাইবে। 
যাঁবান আঁগে একদ্দিন ঘণ্ট, এসে তাঁব কাছে আবদাব জাঁম]লে।, “দাছু, আমা 
জন্যে কি আনবে ?” 

মাস্টাব মশাই বললেশ, “তোর জন্যে একটা কলম আনবৌ।” কিন্তু 
কাউরোতে গিষে কাজের মধো মে-কথ! তাঁর আব মনে থাকে নি। 

কলকাতাঁয় তিনি ফিরে আসর পর একদিন তা সঙ্গে যখন দেখা করতে 
গেছি মাস্টার মশাই তখন বললেন, “গবে, একটা! বডে। ভুল হয়ে গেছে । ঘণ্ট, 
বাবুর জন্যে কলম আনা হয় নি। ওব জন্যে একটা কলম জোগাড করে দে।” 

সেই অনুযায়ী একট! রঙচঙে বডো৷ কলম এনে মাস্টার মশাইকে দিলুম। 
উনি ঘণ্ট,কে সঙ্গে সঙ্গে ডেকে পাঠালেন। 

দাদুর ডাক শুনে ঘণ্ট, ছুটে এলো | মাস্টার মশাই তাকে কাছে টেনে 
বললেন, “এই নাও তোমার কলম। এবার খুশী তো ?” 

কলম পেয়ে ঘণ্ট, যত খুশী, ঘণ্ট,কে তার মনোমতো৷ জিনিস দিতে পেরে 
মাস্টার মশাইও তেমনি খুশী । 


কিশোর কল্যাণ পরিষদের বাধিক অনুষ্ঠানে একবার সত্যেন্দ্রনাথ এসেছেন । 
সে-অনুষ্ঠানে তিনি সভাপতি ব! প্রধান অতিথি নন, ছেলেমেয়েদের গাঁন- 
বাজনী শোনবার জন্তে এসেছেন। ছেলের! সভাপতি ও প্রধান অতিথির জগ্ে 


মাজষ সত্যেন্দ্রনাথ ৯৭ 


মালা আনিয়েছিল, গুর জন্যেও যে একট! মালা আন। দরকার €সট! তাদের 
খেয়ালই হয় নি। তাই সভার শেষে ছেলেরা সেট ষখন বুঝতে পারলো, তখন 
ভয়ে ভয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে গেল কয়েকট। গোপাল ফুল নিয়ে । তিনি 
ছেলেদের কথ। শুনে হো! হে! করে হেসে উঠলেন এমনভাবে যেন একট। মজার 
কথা শুনহেন। বললেন, “আমি তো তোমাদেরই একজন । (তোমাদের 
দাহুর মতন হয়ে এখানে এসেছি |” আমাকে কি আবার ঘট। করে মল দিতে 
আছে?” এই বলে মার করে “ছলেদেব একেণাবে জডিয়ে ধরলেন । তারপর 
তিনি ছেলেদের হাতের ফুলগুলি নিয়ে একটি একটি করে তাদেরই জামাঁয় 
লাগিয়ে দিলেন। 

এমনি আরও কত ছোটখাটে। ঘটন।ব মধ্য দিয়ে সতোন্দ্রনাথেব সহঙ্গ 
সরল চরিত্রমাধুষেগ পরিচয় পেয়েছি ত। বলে শেষ করা যায় না। 


বয়োজোষব। আনেক মমঘ বলেছেন, সত্যেন্জরনাথ ছে'টদের সঙ্গে যত সহঙ্জে 
মিশে যান বডোদেব সঙ্গে তেমন যেন মেশেন ন।। কথাট। নোধ হ্ষ ঠিকইী। 
সত্যেন্দ্রনাথ শিশুব মপুতাই সহঙ্গ সবল) তাই পনদে।কনিগদেব সঙ্গে একেবারে 
সহঙ্গভাবেই তিনি মিশে যাশ। 


সত্যেন্দ্রশাথ বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী হলেও তার মেজাজটা কিন্তু একেবারে 
বাঙালী মেঙ্গাজ। বৈঠক পেলে যেন উত্যুল্ হয়ে ওঠেন । ঢাকায় বৈঠকে বসে 
তাল, দাব। খেলাৰ তিনি ঘণ্টার পব ঘ-্ট। ৫যুঠ থাকতেন বলে শুনেছি। 
বৈঠকে বসলে তিনি অন্য এক মাধ হযে যান। সে-স্ময় তাব কথায় বিজ্ঞানের 
জটিলতা বা জ্ঞানের তন্বকথ। বিন্দুমাত্র খুঁছে পাওয়া যাঁয় না। তখন 
বৈঠকের আপ পাঁচজনের একজন বলেই তাকে মনে হয়। 


কলকাতা বিজ্ঞান কলেজে ছিতীয় দফায় অধ্যাপনাকালে তিনি তার ঘরে 
প্রায়ই ছাত্রদের নিয়ে খবরের কাগজ বিছিয়ে মুড়ি তেলেভাঙা খেতেন। 
একদিন এইরকম খাওয়া ধখন চলছে, এমন সময় একজন মহারাজ বাহাদুর ও 
একজন বাঙালী সাহেব তার সঙ্গে দেখা করতে এলেন । 
যাস্টার মশাই তাদের সাদর অভ্র্থন! জানালেন মুড়ি খাবার জন্তে। 
সতোগ্নাখস্”৭ 


৯৮ বিগ্ানাচার্ধ সত্যেন্দ্রনাথ বন্ধ 


মহাঁবাজ৷ বাহাঁহুব অল্প মুভি নিয়ে নাভাচাডা কবতে লাগলেন। মুখে 
তার মৃদ্ধ হাসি। ৃ 

বাঙালী সাহেবটি কিন্ত মুভি স্পর্শ করলেন না। বললেন, “আমি স্যার 
দোঁকাঁনেব খাবাঁব খাই না।” 

সঙ্গে সঙ্গে মান্টাব মশাই বলে উঠলেন, “দোকান কোথায হে, ওই যে 
গেটেব কাছে ফুটপাতে বসে ভাজছে । একেব|রে গরম, খাও, খাও, কিছু হবে 
মা।” 

শুধু মুভি তেলেভাজ! নয, সাধারণ “ভোজনবিলাসী” বাঙালীর মতে! 
সতোক্রনাথ এক সমষ বীতিমতে। খেতে পারতেন ও খাওযাতে ভালবাসতেন। 
ঘখন তিনি খেতে পাঁবতেন, তখন বান্নাব নতুন বামুনঠাকুব কাজে বহাল 
কবাঁব সময বলতেন, “আগে রান্না কবে খাইযে দেখাও কি কি বাঁধতে পাব ও 
কেমন রাঁধতে পাঁব। তোমাৰ হাঁতেব বান্না খেষে পছন্দ হলে তবেই 
তোমাকে বাখা হবে ।” 

নিজেব খাওষা নিষে নানাবকম পরীক্ষানিবীক্ষা করা তাঁব চিরদিনের 
অভাঁপ। বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপক থাকাকালে তিনি যখন ভোর থেকেই 
কলেজে চলে আসতেন, তখন সেখানেই আহাবপর্ব সমাধা কবতেন। যে ছাক্রটি 
তাঁর খাওযাব বাবস্থা কবত, একদিন হযতো। তিনি তাকে বললেন, “আজ 
খিচুডি চাঁপিযে দাঁও--গোটা ছুই ডিম ওতে ছেভে দিও ।” 

পরেব দিন ছাত্রটি তাকে জিজ্ঞেস কবতে গেল, “মাজও কি খিচুডি হবে ?” 

মাস্টার মশাই বললেন, “হতে পাঁবে, কিন্তু কালকের মতো নয়। ভেবে 
দেখলুম, কালকেব খিচুডিটা ব্যালেনসড, ভাষেট হয় নি। আজ চাঁল ভাল 
দাঁও, সেইসঙ্গে কিছু শামুক গুগ লি।” 

শামুক গুগ লিব কথা শুনে ছাত্রটি একটু হক্চকিয়ে গেল । 

তা দেখে মাস্টার মশাই হেসে বললেন, “ওকি, ঠা করে রইলে কেন? 
শামুক গুগলি খাওয়া যায় না? তুমি কিছু জানো না। বাংল! দেশে রয়েছ 
বটে, কিন্ত তুমি দেখছি সতাফারের বাঙালী নও। তোমাদের অনেক আগে 
থেকে যার। এদেশে রয়েছে--স1ওতালরা, তারা ওটা খায়। তাদের কিরকম 
তাগডা তাগডা-চেহারা দেখছ? নাঁও, চাপিয়ে দাও-_বেশ খাওয়া যাবে ।” 

শেষ পর্বন্ত অবশা এই শামুক গুগ.লিসমদ্িত খান্ত আর খাওয়া হয় নি। 


মান্ষ সত্যেজ্জনাথ ৯৯ 


তবে রাজাবাজারের দোকান থেকে শিক-কাবাব ও অন্ারন্ত মুখরোচক খাস্ঠ 
আনিয়ে মাস্টার মশাই মাঝে মাঝে মুখ বদলাশ্নে। 

একসময় সত্যেক্্রনাথ ছিলেন “চেন-ম্মোকার'। বিজ্ঞান কলেজে তীর 
অধ্যাপনাকালে দেখেছ একদিকে তিনি যেমন খাতায় পাঁতার পর পাতা 
অঙ্ক কষে চলেছেন, সেইসঙ্গে একটার পর একট] সিগারেটও শেষ করে চলেছেন। 
মাঝে মাঝে আবাপ দেখেছি, ধূমপান একদম ছেডেও দিয়েছেন । তার দৈনন্দিন 
জীবনসভ্ভোগে ধূমপাঁন যেমন আছে, তেমনি আছে চা, পান, জর্াও। 


আহারে ক্ষেত্রে েমন, তেমনি পোশাকপরিচ্ছদের ব্যাপারেও সতোত্ত্র- 
নাঁথ বিচিত্রপন্থী। কেতাছুরস্ত সাজপোশাকে তিনি কোনোদিনই অভ্যস্ত 
নন। নানা সময়ে নানারকম পোশাক পরতে তাকে দেখেছি । বাড়িতে লুঙ্গি, 
বাইরে যাবার সময় লম্বা পাঁজাম! বা চুডিদার পাজামা । গ্রীষ্মকালে ৰুশ সার্ট 
বা মির্জাই (একধরনের ফাস-দেওযা জাম! ), শীতকালে জামার উপর লংকোট 
বা জোববা এবং সেই সঙ্গে মাথায় একটা পখমের টুপি (যেরকম টুপি 
এন সি সি-র ছেলেরা আজকাল পরে থাকে )। কোনো উপলক্ষ ঘটলে 
একেবারে খাটি বাঙালী পোশাক ধুতি পাঞ্জাবি চাদর । আবার বিদ্বেশযাত্রার 
সময় কোট প্যান্ট টাই। 

বন্ডো বড়ো! সভাপম্মেলনে সভাপতি বা সম্মানিত অতিথি হিসাবে 
যোগদানের সময়েও তিনি কেতাছুরস্ত পোশাক না পরে উপরোক্ত রকম 
পোশাকেই সাধারণত উপস্থিত, হন। তাঁর মতো মর্ধাদাসম্পন্ন ব্যক্তির 
এরকম বিচিত্র পোশাক দেখে অপরিচিত জনের! অনেক সময় অবাক হয়ে 
যান। জব্বপ্পপুরে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের বাধষিক অধিবেশনে 
সভাপতিরূপে অহ্ষ্ঠানযঞ্চে তিনি ঘে বিচিত্র পোশাকে উপস্থিত হয়েছিলেন 
ত1 দেখে অনেকে আমাকে এ সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্ন করেছিলেন। জাপানে 
“বিজ্ঞান ও দর্শন' সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সশ্মেলনে তিনি যখন যান, তখন লুঙ্গি 
পরেই সর্বজ্র ঘোরাফের! করতেন বলে নেছি। 


সতোন্্রনাথ একদিকে ধেমন কাছের মাঁছুষ তেমনি তিনি দূরেরও | কাছের 
মাছয লত্যেন্রনাথ একেবারে সহঙ্গ সরল আঁপনভোলা প্রাণখোল! মাটির মান্য । 


১০৩ বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বস্থ 


তখন তাঁকে মনে হয তিনি আমাদেব মহা-আপন । আবাব যখন তিনি কোনো 
গাণিতিক সমস্তাব সমাধানে আত্মসমাহিত থাকেন, তখন তার দিকে তাকিষে 
মনে হয়েছে তিনি যেন এ জগতেব মান্ষই নন--এক অনাসক্ত যোগী ঘেন 
ধানমগ্ন হয়ে বয়েছেন! তুচ্ছাতিতুচ্ছের ভীভ থেকে গাণিতিক ভাবনা ও দৃষ্টি 
মানুষের মনকে মুক্তি দেষ বলেই বোধ হয তিনি তখন অনাঁসক্ত হযে পডেন। 
সে-সময় কেউ কাছে গিয়ে দাভালেও তাব খেযাল থাকে না। অসতর্ক মূহুর্তে 
কোনে। কোনে। বার তাব কাছে যখন উপস্থিত হযেছি, তখন আমাদের 
উপস্থিতি কোনোক্রমে তাঁব দৃষ্টিগোচর হলে তিনি বলে ওঠেন, “পাঁল।, 
পালা ।” 

তাব এই 'পালা, পালা? সম্বোধন শুধু আমব! যাবা বযোকনিষ্ঠ তান্রেব 
প্রতি উচ্চারিত হয না, বয়স্ক বন্ধুবান্ধব অস্তবঙ্গ সকলেব প্রতি সমভাবে প্রযুক্ত 
হয়ে থাকে । এবং ধাবা তাব এই কথাটিব সঙ্গে পরিচিত, তাবা জানেন এব 
অর্থকি। তাই এ-কথ। শোনাব সঙ্গে সঙ্গে তার বন্ধুবান্ধব ছাত্রছাত্রীকা৷ আর 
বাক্যব্াষ না কবে চলে যান । 

নিতান্ত অপবিচিতজনেব কাছে সত্যেন্দ্রনাথেব এ ধরণেব কথা একটু 
“রড শোনাতে পাবে, কিন্ধু ষাঁব তাকে চেনেন তাবা জানেন তিন ৬ংসনাব 
স্থরে বা রূঢভাবে এ-কথা উচ্চাবণ কবেন না। কাবণ কাউকে আঘাত করে 
কোনো কঢ কথা বনা তার স্বধর্মেব বিবোধী। 

একবাব আমাব একটি প্রবন্ধে আইনষ্টাইন ও সত্যেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে একটি 
মারাত্মক ভুল উক্তি করেছিনুম। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবাব কযেকদিন পবে 
কোনো কাজ উপলক্ষে তাব কাছে যেতে তিনি সন্গেহ ধমক দিষে শুধু 
বলেছিলেন, “ঘ তা কি সব লিখেছিস্। আর কখনও এসব কথা লিখবি ন1।” 
অথচ উক্তিটি এত ভ্রমাত্রক ছিল যে তিনি অনায়াসেই লেখককে রীতিমতো! 


ভংসন! কবতে পারতেন । 


মতোন্দ্রনাথেব সতত-চিন্তাশীল মনে চেতন ও অবচেতন সত্তার এক অদ্ভূত 
সমন্বয় দেখা যায়। এ-কাবণে যদিও তিনি স্বভাবতই স্ষেহশীল দরদী, তৰু 
কোনে। কোনো অবচেতন মুহূর্তে তার আচরণে ঘা! প্রকাশ পায় তাতে হয়তে। 
মনে হতে পাবে সেটা বুঝি তার নিরুত্তাপ ওদানীনা। 


মানুষ সত্যজ্জনাথ ১৩০১ 


কাউকে কোনো কাজের জন্তে তিনি নিজেই হয়তো! ডেকে পাঠিয়েছেন। 
কিন্ত সে-লোকটি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে দেখলো, তিনি একটি খাতার 
উপর ঝুঁকে পড়ে অঙ্ক কষায় এমন আল্মমগ্ন হয়ে রয়েছেন ষে তাকে দেখেও 
যেন দেখলেন ন।। তিনি নিজেই যে তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন সে-কথা তখন 
আর তার খেয়াল নেই! লোকটি (মনে মনে হয়তে। আহত হয়ে ) অগত্যা 
কোনো কথ! ন। বলে ধীরে ধীরে চলে যায়। 


একবুুর শান্তিনিকেতনে সত্যেন্রনাথের ছোট যেয়ে বন্ধুদের সঙ্গে কলকাতায় 
ভি সমুয় তার কাছে বিদায় নিতে গেল। কিন্তু সত্েন্্নাথ তখন 


স্বর পনের একটি পরিকল্পনায় এতই নিমগ্র যে মেয়েকে বা তাঁর 
বন্ধুদের 'দিকে একবার ফিরেও তাকালেন না। 






তাঁর বাড়িতে গিয়ে অনেক সময় দেখেছি, তিনি কথা বলতে বলতে হঠাৎ 
নীরব হয়ে চোখ বুজে বিছানা ব! মাদুর সতরপ্রির উপর দেহ এলিয়ে দেন। 
তখন তার মনের গতি প্রকৃতি ধরাষ্টোয়1 যায় না । তাঁকে দেখে তখন মনে হয়, 
দেহ তার এখানে থাকলেও মন চলে গেছে কোনো মগ্নচৈতন্যের ন্বর্গলোকে। 

সভা-সমিতির অনুষ্ঠানে বা আলোচনা-চক্রে কারো বক্তৃতা শুনতে শুনতে 
সত্যেন্দ্রনাথ অনেক সময় চোখ বুজে বসে থাকেন। তখন স্বভাবতই মনে হয়, 
তিনি বুঝি নিন্রাচ্ছন্ন হয়ে পডেছেন এবং বক্তার কোনো! কথা শুনছেন না। 
কলকাতা বিজ্ঞান কলেজে একবার বিশ্ববিশ্রুত পদার্থবিজ্ঞানী নীলস্‌ বোর 
বক্তৃতা কর্ছেন। সত্যেপ্্রনাথ দে-সভার সভাপতি । কিন্ত তিনি চোখ বুজে 
রয়েছেন। হঠাৎ বক্তৃতাপ্রসঙ্গে অধ্যাপক বোর একটি গাণিতিক বিষয় ঠিক- 
ভাবে ম্মরণ করতে না পেরে বলে উঠলেন, “অধ্যাপক বোস, এ-ব্যাপারে আমাকে 
হয়তে। সাহাধা করতে পারেন ।” সঙ্গে সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ চোখ উন্মিলিত করে 
তাঁকে বিষয়টি ধরিয়ে দিলেন এবং তারপর আবার চোখ বুজে ফেললেন। 
বাইরের দিকে তিনি যখন দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে থাকেন, তখন তার মন বোধ হয় 
চিস্তারাজোর গভীরে প্রবেশের বেশী অবকাঁশ পায় । 


লত্যেন্্রনাথের চরিজ্মে উদ্যোগী ভাব কম, একট! বিশেষ মেজাজ বা 'মুড, 
না এলে তিনি তৎপর হয়ে সচরাঁচর কিছু করেন না। যখন তিনি মুডে থাকেন। 


২৬২৭ বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বন 


তখন প্রসঙ্গ উঠলে আপন। থেকেই অনেক কথা বলে যান। আবার অন্য সময়ে 
কেউ হয়তো কোনে। বিষয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করতে ইচ্ছুক, কিন্তু দেখা 
গেল তিনি তার কথা শুনেও বিশেষ কিছু বললেন না । 

লেখার ব্যাপারে তার উৎসাহ বরাবরই কম, কিন্তু যখন তীর মুড আসে, 
তখন দিনের পর দিন লিখে চলেন। আবার কখনও কখনও কোনে। বিষয় 
লিখতে লিখতে কয়েকর্দিন পরে সেটাকে অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলে রেখে দেন 
এবং পরে সেটা আর কোনোদিন বোধ হয় সম্পূর্ণ হয় না। 


নিজের কথ! তিনি সাধারণত বলতে চান না । এই গ্রস্থের : পানে, 
চেষ্টায় তাকে বহুবার প্রশ্ন করেও বিশেষ কিছু জানতে পারি নি। তেন মুড়ে 
থেকেছেন তখন তাঁর জীবনের কিছু কিছু কাহিনী তিনি আমাদের শুনিয়েছেন। 






একদিন আমাদের পরিচিত এক ফটোগ্রাফার তার তোঁল। সত্যেন্ত্রনাথের 
একটি ফটোতে স্বাক্ষর করে দেবার জন্তে তার কাছে উপস্থিত হয়েছেন। কথা 
ছিল, এ ফটোর আর একটি কপি সম্পূর্ণ করে তিনি দেখাবেন এবং ছুটি কপির 
মধ্যে ষেটি ভালো হবে সেটি সত্যেন্্রনাথকে তিনি উপহার দেবেন । তাই 
সতোন্ত্রনাথ বললেন, “আগে তোমার আর একটা কপি এনে দেখাও, তবে সই 
হবে ।১১ সেদিন ফটোগ্রাফার বন্ধু সত্যেন্্রনীথের আরও কয়েকটি ফটে। তোলার 
আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন । কিন্তু সত্যেন্ত্রনাথ তখন ঠিক মুডে নেই। বললেন, 
“আজ নয়, যেদিন তুমি আগের তোল! ফটোর কপিটা ৮ আসবে 


সেদিন হবে| 


ফ্রান্সের এক বিশেষ ধরনের ওডি-কলোন সত্যেন্ত্রনাথের অত্যন্ত প্রিয়। 
তবে এই ওডি-কলোনটি সব সময়ে বাজারে পাওয়। যায় না, তাই অনেক সমম্ন 
তিনি বিভিন্নরকম এসেন্স সংগ্রহ করে খিলিয়ে মিশিয়ে নানা পরীক্ষার মধ্য 
দিয়ে ( রসায়নশান্ত্রে তার জান তো স্থগভীর ) নিজের মনোমতো। ওডি-কলোন 
তৈরি করে নেন। আবার কোনো। বন্ধুর বাঁড়িতে গিয়ে যদদি তাঁর প্রিয় ওডি- 
কলোনের সন্ধান পেয়ে যান, তখন সঙ্গে সঙ্গে সেটির সদ্যবহার করতেও তিনি 
দ্বিধা করেন না । র্‌ 


মা্ষ সত্যেন্দ্রনাথ ১০৩ 


সত্যেন্দ্রনাথ আহার-পরিচ্ছদে রুচিতে ও মেজাজে বাঙালী, অথচ মন তাঁর 
বিশ্বমানবিক। একদিকে তিনি যেমন স্বদেশবাপীর মধ্যে বিজ্ঞানচেতনা 
উন্মেষের জন্যে মাতভাষার মাঁধামে বিজ্ঞানচর্চার প্রয়ামে ব্রতী, অপরদিকে ধর্ম 
সম্প্রদায় ও জাতীয়তাঁর উধ্র্ধে তার মন বিস্তৃত। তাই মানুষ সম্পকিত তীর 
বক্তৃতায় বা ভাঁষণে যে স্থুরটি াধারণত অন্ুরণিত হয় তা বিশ্বজনীন--কোনে। 
একটি বিশেষ দেশ বা জাতির মর্মধবনি নয়। জাপানে “বিজ্ঞান ও দর্শন? 
সম্পকিত আস্তর্জাতিক আলোচনা-চক্তে প্রদত্ত তার একটি ভাষণে এই স্থরেরই 
প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই--«7165 (5012150505) 2085.. 05 ৪৮16 0০ নি 
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101 06 ০০৭. ০ 00০ 100071 ৪০৪ * (বিজ্ঞানীর বিশ্বের সকল জাতিকে 
এক নবযুগের সন্ধান দিতে পারেন--ষে যুগে বিভিন্ন জাতি বৈষয়িক প্রগতির 
তারতম্য সব্বেও বিশ্বত্রাতৃত্ব ও এক্যের সাধারণ স্থত্রে আবদ্ধ হতে পারে ।'* এবং 
বিভিন্ন জাতির মধ্যে যদি ভ্াতস্থলভ সদিচ্ছা জাঁগরিত হয়, তা হলে আমরা 
স্থফলের আশ! করতে পারি এবং তখনই আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ও বৈজ্ঞানিক 
অন্থুশীলন কেবলমাত্র মাতৃভূমির কল্যাণে নয় সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে 
নিয়োজিত হবে )। 

সত্যেন্্রনাথের মধো একই সঙ্গে প্রবল বাঙালী অথচ বিশ্বমানব সভার থে 
আশ্চর্য সমন্বয় দেখি তা আমাদের বিম্মিত অভিভূত করে। কিন্তু আমরা যখন 
চিন্তা করি মেই রেনেস্সাস যুগের কথা--ষে যুগ-পরিবেশে সত্যেন্দ্রনাথ লালিত, 
বর্ধিত ও বিকশিত হয়েছেন, তখন এই সাবিক ব্যক্তিসত্ত। উপলব্ধি কর। কঠিন 
হয় না। উনবিংশ শতাবীয় নবজাগরণ কখনও খণ্ড মানুষ স্তি করে নি, 
সৃষ্টি করেছিল পুর্ণ ব্যক্তিতবসম্পন্ন মানুষ । সতোন্্রনাথও সেই ফুগের পুর্ণ 


১০৪ বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বন্থ 


মানবতার আলোকে তাঁব প্রাণের দীপ জালিষে নিয়্েছিলেন। তাই 
তব বাক্তিত্বে বিভিন্নমুখী বিকাশ ও ক্ফষরণেব সমন্বয ঘটেছে --একাঁধারে 
বিজ্ঞনী, সাহিত্য ও সংস্কৃতি অনুবাগী, সমাজ ও দেঁশদরদী, বাঙালী অথচ 
বিশ্বমানবঘ। আব এ-কারণেই তার গভীর মানবগ্রীতি ও চরিত্রমাধু্ষে, 
বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও স্বদেশের পাথিব সমৃদ্ধির প্রপাব প্রচেষ্টায মূর্ত হয়েছে 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলিত সত্তা । 

বাংলাব নবজাগবণেব সেই গৌরবময় এতিহ্ধাবা আজ লুপ্তগ্রাষ। 
এই 'সাবিক যুগেব প্রতিনিধি ধারা ছিলেন তীরা প্রা সকলেই আজ 
আমাদেব মাঝ থেকে অন্তহিত। মনে হয সত্যেন্ত্নাথই এই যুগব শষ 
গ্রতিণিধি। 


৩/৮5৩2৮ ৩০৪৯১) ৩৯০০৩ 
15281815817 ১8১৪১ ৩০১০এ৩টুএ) ৯)৮৪৪ পট ৪১৩১৪ 

















সপ্তুতিতম জন্মোৎসবে সংবর্ধনার প্রত্যুন্তরে ভাষণদানরত সত্যেন্দ্রনাথ £ 
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প্রফলচন্দ্র সেন, শ্রীমতী উষাবতী বসু এবং সর্ববামে লে 


$ 
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মটির সভাপ 
[ক। 


জীবনদর্শন 


বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, মহাঁবিজ্ঞানী আইনষ্টাইন প্রমুখ মনীষীরা তাদের 
নানা লেখায় ও আলোচনায় নিজেদের জীবনদর্শনের কথা যেমন স্পষ্টভাবে 
ব্যক্ত করে গেছেন, বিজ্ঞানীচার্য সতোন্দ্রনাথ সেভাবে তাঁর জীবনদর্শন কোথাও 
বাক্ত কবেছেন কিনা জানি না। তবে তার নানা লেখায় ও ভাষণে তার 
জীবনদর্শনের ইঙ্গিত আমর] পাই। এরই সাহায্যে তাঁর জীবনদর্শন সম্পর্কে 
আভাস দেবার চেষ্টা করছি, জানি না এ প্রয়াস কতখানি সার্থক হবে। 
সচ্তান্দ্রনাথের মনীষা ও মানবিকতার কথা ছেোঁট-বড ঘটনার মধো দিয়ে 
বলা খুব কঠিন নয়। তাঁর বৈজ্ঞানিক অবদানও সংক্ষেপে সাধারণভাবে 
আলোচনা কর। সম্ভব। কিন্তু জীবমে নানা অভিজ্ঞতাঁর মধ্য দিষে তিনি যে 
বিশ্বাসভূমি গডে তুলেছেন তার মাঁলে।চন। মোটেই সহজ নয়। 


সতোষ্জনীথ স্বধর্মে বিজ্ঞানী, সে-কারণে স্বভাবতই জানতে ইচ্ছ। করে ধর্ম 
বা আধ্যাত্মিকত। সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস কি। এ-প্রসঙ্গে গ্রাদিলীপকুমার রায়ের 
সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে তার যে-সব পত্রালাপ হয়েছে তা বিশ্লেষণ করলে আমর! 
এ-বিষয়ে কিছুটা! ইঙ্গিত পেতে পারি । 

ধামিক বা আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি দ্িলীপকুমারের গভীর অনুরাগ 
আবালাকাল এবং পরবর্তীকালে তিনি ভগবতপ্রেমী সাধকের জীবনই সম্পূর্ণ- 
রূপে বরণ করে নেন। মে-বিচারে সতোন্দ্রনাধ একেবারে বিপরীত পথের 
পথিক-_বিজ্ঞানসাধক। কিন্তু তাদের দুঙ্গনের মধ্যে এক গভীর অস্তরঙ্গতা ও 
পসৌহার্া বিদ্ভমান। এ-প্রসঙ্গে দিলীপকুমার বলেছেন--“সতোন মাঝে মাঝে 
আমাকে ক্ষিপ্ত বাঞ্গের সুরে হেসে বলত £ “আমার মতন নাস্তিকের দিকে তুই 
ঝুঁকলি কিকরে বল্‌ তে? কিন্ত আমি এটুকু বুঝতাম যে সত্যেন সহে ধর! 
দেয় না, তাই টুকতাম £ "তুমি কখনোই নাস্তিক নও। সত্যি নাস্তিক হলে 
তোমার আমার মধ্যে একট] ব্যবধান আলতই আসত |” এ-কথা আজও আমি 
বিশ্বাস.করি আরো! এইজন্যে যে মুখে নিজেকে নাস্তিক বললেও সত্যেম তার 
চিঠিপত্রে বরাবরই ভাগবত সত্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে শ্রদ্ধাই প্রকাশ করত। 


১০৬ বিজ্ঞানাচার্ধ সত্যেন্দ্রনাথ বন্থু 


আম[কে একটি গিঠিতে মে লিখেছিন, তোমাব সাধনা যেন তুমি পিদ্িল/ভ 
করো ।? 

দিলীপক্ষমাবকে আব একটি চিঠিতে সত্যেন্দ্রনাথ লিখছেন - “সাব! জীবন 
তুমি যে পথে যে সতোর সন্ধান কবে বেডাচ্ছ আমাব কাছে তা অজানা হলে ও 
তোমাৰ সত্ানন্ধিতস্্র মনকে তো! আমি অবজ্ঞ। কবতে পাবি না। মান্তষের 
মনেব মন দরঞ্জাব খবর কি সকলে পায ? যে পথে তোমাঁব মনেব মধ্যে সঙ্গীতের 
স্থবন্নন্দবরীব আসা-যাঁওযা কান, তা তে। আমার কাছে চিবকাল গগাঁপন 
রহগই রয়ে গেল। একাস্তিক সাধনাব প্রলাদে তুমি যে সিদ্ধিব পথে এগোবে, 
এ আমি বিশ্বাস করি। এদেশেব বাতাসে ও ধুলিকণায মিশে আছে অতীন্জিয 
উপলব্ধিব স্বতি। মবমী খবব॥ সব সমযেই এদেোশব মনকে অদ্ভুতভাবে দোল! 
দেখ। অবশ্য সকলে তো অধিকাবী নষ ভাই, তাই অনেক ক্ষেত্রেই দোলন হয 
ক্ষণস্বাধী।” 

দ্িলীপকুমাব তাঁব অতীন্ত্রিষ উপলব্ধিব কথ। জানিযে সত্যেন্ত্রনাথকে মাঝে 
মাঝে চিঠি লিখতেন । কিন্ত এই (ধাগবিভতিব আকষণ সাধকের লক্ষো 
পৌছবার পথে বাধাম্ববপ--এ-কথ। শ্রীরামকৃষ্ণ একদ! বিবেকানন্দকে বলেছিলেন । 
সত্যেন্্রনাথ মাধ্যাত্সিকতাবাদী খে।গী নন, তৰু তাঁব তবান্বেধী মনে শ্রীবামকৃষ্ের 
কথার প্রতিফলন 'দখি। তাই তিনি এ প্রসাঙ্গ দ্িলীপকুমাঁবকে একটি চিঠি 
লিখছেন--“ঘে সব অপুর্ব অলৌকিক অভিজ্ঞতাব কথা লিখেছ, ত। আমার 
কাছে সম্পুর্ণ অজানা । তোমাব পথেব শেষ কোথায জানি না, তবে মাঝ 
রাস্তার এই সব অন্নুভূতির বাজ ছাভিযে হযত তোমাকে আবে। অনেকদুর 
এগিষে যেতে হবে। অপ্রত্যাশিত বিড়ৃত্তির আকর্ষণে জডিযে পড়লে হযত 
অনেকটা বাকী থেকে যাবে শেষ লক্ষো পৌছতে । উপনিষদ্দেব নির্দেশ 
“তেন ত্ক্তেন তৃপ্ীথাঃ হযত এর বেলাতেই প্রযোজা 1” 

ধর্মসাঁধকের অতীন্দ্রিয উপলব্ধি সম্বন্ধে সত্যোন্ত্রনাথের মনোভাব বিশ্গেষদ করে 
দ্বিলীপকুমার বলেছেন-_“সত্যেন স্বভাবে ঠিক বিশ্বাসী না হলেও ছ্রস্ত সংশযীও 
নয়।” এবই আভান পাই দিলীপকুমারকে লেখা তার একটি চিঠিতে-_ 
“হুষ্টিব বহস্য আমর] কেউই ভেদ করতে পারি নি ভাই। তা ছাড। সাধকের 
সাধনার ধন কিভাবে তাব কাছে পৌছায় ক'জন মান্নঘই বা লিপিবদ্ধ করে 
রেখে গেছে বলে!? তুমি হয়ত যে পথে এগিষে চলেছ সেধার্নে সব কিছুর 


জীবনদর্শন ১০৩ 


সত্যন্বূপ এমনি আপনা-আপনিই চোঁখে ভেসে ওঠে কথাঁর অপেক্ষা না 
রেখে ।” 

সতোন্দ্রনাথ স্বধর্মে বিজ্ঞানী, তাই বিজ্ঞানীর কৌতুহলী দৃষ্টি নিয়ে তিনি 
দিলীপকুমারের আধ্যাত্মিক সাধনাঁকে দেখেছেন ও তার মনোভাব জানিয়েছেন । 
একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন-_-“নিজেকে খুঁজে পেয়েছ, তাই শান্তিও তোমার 
করায়ত্ত হয়েছে । . এতদ্দিনে যে তোমার সকল খে1জ সফল হয়েছে তাইতেই 
আমার আনন্দ । বিজ্ঞানীর চোঁখে জগতট। চিরকালই বিস্ময়কর বস্ত হয়ে 
থাকবে--কৌতৃহলকে চিরঞ্তীবী রাখাই তার পরম কামা। এ মনোভাবকে 
'মাশ। করি তুমি নিছক পাষণ্ীপন! ভাববে না। 

তোমার আমার কিংবা বহুসহত্র সাধকের এমন অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে 
যাঁদের প্রাকৃতিক নিয়ম দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। তবু বু লক্ষ বহু কোটি 
জীবের মধ্য দিয়ে যে প্রকাশ চলেছে তার মধ্যেই সে যুক্তি ও স্াঁয়ের শি'ডভি 
বেয়ে উপরে উঠতে চেষ্টা করছে ” 


সত্যেন্দ্রনাথ চিরদিন স্থিতধী, তাই ধর্ম সম্পর্কে কোনোদিনই তিনি বিশেষ 
আলোচন] করেন নি ব। করতে চাঁন নি। ধর্ষপাধনার ক্ষেত্রে প্রথম ও প্রধান 
দাবি “বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর” | কিন্তু যুক্তিবাদী বিজ্ঞানীর পক্ষে এ 
দাবি মেনে নেওয়] সম্ভব নয়। বিজ্ঞানীর মন সব কিছুর মধ্যে যুক্তি-প্রমাণের 
সন্ধান পেতে চায়। সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষেও এ দাবি মেনে নেওয়। সম্ভব নয় 
বলেই ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে তিনি সাধারণত নীরব ও সংঘতবাক্‌। 

তবে “তথাকথিত+ ধর্মীচরণ সম্পর্কে একটি বিষয়ে তিনি তার মনোভাব 
হুস্পষ্রভাবেই বাক্ত করেছেন। ধর্মের নামে ভড়ঙের বা আধ্যাত্মিকত। 
জাহিরিপনার তিনি ঘোরতর বিরোধী । এদেশে কথায় কথায় দ্বার্শনিকতা বা 
আধ্যান্মিকতার ধুয়া তুলে পাশ্চাত্ত্য বস্ততান্ত্রিকতাক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার 
যে চেগ্কা কর হয় তা তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। তাই তিনি 
তীব্র ভাষায় বলেছেন--“এদেশে ধর্মধ্বজীর! খন অনেক সময় নিজেদের দুর্দশার 
কথ! বলে যান এবং চোখ দিয়ে অনবরত দুঃখের অশ্রু যখন তাদের পড়ে, তখন 
আমার মনে হয় যে ঘরের কোণে বসে কেবলমাত্র ভগবানের ওপর দোহাই ন। 
পেড়ে এবং মাথা ন! ?কে নি গ্রতীচ্যের লোকের! বেরিয়ে পড়ে যে মানুষের 


১০৮ বিজ্ঞানাচার্ধ সত্যেন্জনাথ বস্তু 


শক্রকে আমবা দমন কবব, মেটা কিছু একট! চিরস্তন সত্যের মধ্যে নিম্নন্তরের 
মনোভাব এই বলে নিজেদেব বাহবা নেবার কোনে দরকার নেই ।” 


পাঁরলৌকিক পবমার্থ লাভেব চেষ্টায এহিক জীবনেব প্রতি ওঁদাসীন্যের যে 
মনোভাব এদেশে যুগের পর যুগ চলে এসেছে তাতে জাতির সামগ্রিক 
কল্যাণেব চেয়ে অকল্যাণই বেশি হযেছে বলে সত্যেন্দ্রনাথ মনে কবেন-- 
রা 10 5821500 ০9০ 02101600186 2. 70015150210 [90102818108 008. 
002 ৮0710 15 ৪. 1919০6 ০01 (61019091215 505 0£ 086 1001৮101091 ৮৮180 
810010 00101 01 015 0 ৭৪152,0100) 8.9 0106 11:115011)81 2110 11 11066 
108৭ 15 19010015101) 11 052,015 8 081:01255115৭5 10 ৪11 
00000317678.) এই “আত্মমুক্তি দার্শনিকতা"ব ফল হযেছে মাবাত্মক 
এবং তাঁব জন্যে বহু মূল্যও আমাদেব দিতে হযেছে । সত্য্দ্রনাথ বলছেন-_ 
“৬1011 0015 70101109৭0]015 101015120 হয ০] 0০ 010০ 176619০ 
06 7 ০০:10115 20090681806 0৫6 11625 09 001 ?:90-01759 01011715215 
71:০09£1)6 5250100-1702 726৮৮ [১2079121170 191017011001006 ৮৮170 £2৮০ 
112-900180101 (0 701)1109১0121)5, 086 20008115 115001560 1 16910055, 
50118015 ৪00. 10617781906, £&5 8 155016 201616, 1580615 
০716, 01020. 0% 105191100) 7100 5508101151860 12 117018. ০0106011163 
06 51860070.+ 

বহু শতাব্দীর শিক্ষী থেকে একথা আজ উপলব্ধি করার সময এসেছে যে 
আত্ম-মুক্তিব উপব সর্বাধিক গুরুত্ব আরোঁপ না করে জীবনকে মানবোচিত দৃষ্টিতে 
দেখতে হবে। সত্যেন্দ্রনাথ তাই বলেছেন__ “76 ৮৪] 0: (1) ০৪৪ 
0100০ 100151009] 55001010060 02 10806 06 011001021 001506 
06 1010110950101)5, 086 005 0000 10225 ০০0180:5১ ০1095215 01 
5 8 5022050178 116110850) 0708৮ 76 16580090 23 1810106 70816 10 
৪1219257806) 10216 005 80521020026 00 006 0০0065....., 1$ 
1001:2 10000110906 00212 006 2566 06 016 1501৮101391 10101861755 

এই বিকল্প জীবনদর্শনও মূলত ভারতীয়, যদিও “16 1085 00161078615 
625 9০ 10015100981 5001 85 0 010078061581165 82100 0:28 
ঠ56 50৮21:51672 2012 0£ 12776 ( কর্ম) এই কর্মযোগের কথ। বুদ্ধদেব 


বলেছেন, স্বামী বিবেকাঁনন্দও বলেছেন। বুহধদেব 'সেই মুক্তিত্ন কথা বলেছেন, 


জীবনদর্শন ১০৯ 


যে মুক্তি নঙএ৫ক নয়, সদর্থক + যে মুক্তি কর্মতাগে নয়, সাধুকর্ষের মধো আত্ম- 
ত্যাগে ॥ যে মুক্তি রাগদ্বেষবর্জনে নয়, সর্বজীবের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীসাধনায়” 
স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন--“তোমর। সব ছুডিয়া ফেলিয়। দাও, এমন কি 
নিছেদের মুক্তি পর্যস্ত দূরে ফেলিয়! দ"৪; যাঁও, অপরের সাহাধা কর। 
তোমরা সর্বদাই বড় বড় কথা বলিতেছ, কিন্তু এই তোমাদের কর্মপত্িণত বেদাস্ত 
গ্কাপন করিলাম 1” আর এই জলন্ত বিশ্বাসের বলেই তিনি একদা বলেছিলেন-_ 
1৬5] ০০ ৮০] 2৫910) 870. 24911) 2070. 50001 0101158103 ০1 
121521155 50 61020 1 1785 97015171109 010০ 0019 (0৫ 0186 ০5159, 616 
0115 ০৫ 008৮ ০315095১00০ 02715 0090 1 0০11০৬০ 17, 006 5010) 
0068] 06 21] 5০9015--22 8০১৬০ 911) হা) (300. 6০ ০:০0) 0) 
(0৫ 60০ 10159191910) 11)/ (9৫ 09০ 0০901 0£ 211 190০5 01 811 
৪0০০0165৭15 076 81১2০191 01910 01 105 ভা 0151)119., 

ধর্মপ্রবক্তার্দের মধ্যে বুদ্ধদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের কর্মযৌগের প্রভাব 
সতো্দ্রনাথের জীবনদর্শনে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে হয়। 
তিনি নিজেই বলেছেন “আমি বোধ হয পৃথিবীর মধ্যে সবার থেকে বেশি 
ভক্তি করি বুদ্ধদেবকে' । আর স্বামী বিবেকানন্দ যে আত্মমুক্তিপণ যে 
মাহুষের ছুংখছুদশ। লাঁঘবের কাজে আম্মনিয়োগের জন্যে বজ্রনির্ধোষ আহ্বান 
জানিয়েছিলেন, তার মধ্যে নিজের জীবনদর্শনের মন্ত্র খুজে পান বলেই 
সতোক্দ্রনাথ বলেছেন--%85 ০ 811 12170001061 191১ (১/৪101]15) 
[055226) 2100 £110 00) 0101 10175 00 19190 [10০ 116০] 01 006 ০2 
0% 19010071719 600] 01610010210 01101161185 £06 50001 2100 
50101 1১ 


ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস, আর সে-কারণেই সত্যেন্দ্রনাথ মনে করেন 
“জীবনদেবতার সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক তার চর্চ| ও অনুশীলন নিভৃতে হওয়। 
দরকার । তার ভেতর থেকেই মানুষ হয়ত পাবে তার প্রতিধ্নি কাঁজ করার 
শক্তি ও প্রেরণা' ৷ জীবনদেবতা সম্বন্ধে তার নিজস্ব বিশ্বাস সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত না 


করলেও তিনি এ-কথ। বলতে কুষ্ঠিত হন নি যে "৪ 1337010131580107, ০ 
ডা০9:1015 0060153 10, 00৩ 00567 911167555 2025 06 0:০88106 
80000 


আধ্যাত্মিকতা ও বস্ততানত্রিকত। নিয়ে মাঞ্ষের মতইৈধ দীর্ঘকালের-__ 


১১০ বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বন্থু 


অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে । তাই সত্যেন্রনাথ 
বলেছেন _“'পৃথিবীতে মানুষ যতদিন আছে তার মনে এই দ্লৈতভাব থাকবেই। 
কিন্তু বিবর্তনের ফলে মানুষ ত্রমশ ওপবের দিকে চলেছে, তাঁব সভ্যতা ক্রমশ 
উধ্ব পথে ৯লেছে -এটা বিজ্ঞানী বিশ্বাস করে। কাজেই সে ভাবে নিছক 
কল্পনাব উপর নিব কবলে মান্ুষেব জযরথ এগোবে না। প্রকৃতিব শক্কিভাগ্াগ 
থেকে সংগ্রহ-কব। জ্ঞানের উপব প্রতিষ্ঠিত কবতে হবে মানব সভ্যতাকে ৮ 


সতোন্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে পাশ্চাত্তা বস্ততান্ত্রিকতার সামঞ্জস্য দেখে 
কেউ কেউ হয়তো ভাবতে পাবেন সতোন্দ্রনাথ বুঝি তাব স্বদেশকে যথার্থ 
ভালবাসেন না। এব উত্তবে সতোন্দ্রনাথ বলেছেন--“আঁমি যে আমাঁব নিজেব 
দেশকে ভাশবাসি না তা নয। তবে আমি এই বলি যে ভালবাসা দি এমন 
রূপ নেয যাতে পদে পর্দে সত্যেব অপলাপ কবতে হয, তা হলে সে- 
ভালবাসাব কোন দ্রাম নেই । যাঁকে গ্রহণ কবতে হবে, যাব প্রতি পরিপুর্ণভাবে 
আত্মসমর্পণ করতে হবে, তাব যদ্দি সমস্ত দোষ পর্যন্ত আমি গুণ বপ্গে বর্ণনা কবি 
তাহলে সে কাবোব জগতেই চলে। মাহ্থষেব মধ্যে সেই মনোভাব আনা 
অত্যান্ত দুফষব |” 


ধার] আঁধ্যাত্মিকতাঁবাদী তব! বিজ্ঞান সম্পর্কে একটি প্রশ্ন প্রায়ই উতাপন 
করে থাঁকেন--আজকাল এদেশে ও অন্যত্র বিজ্ঞানশিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চার উপর 
যে অন্বাভাঁধিক গুকত্ব আরোপ করা হচ্ছে, তাব ফল হযতো। শেষ অবধি মানব- 
সমাজের পক্ষে মঙ্গলময় হবে না। বিজ্ঞান হষতে! শেষ অবধি আমাদেব তু 
পথে নিয়ে যাচ্ছে--শ্রেষের আসনে প্রেষকে বলাচ্ছে। পর পর ছুটি বিশ্ব- 
যুদ্ধের মধ্যদিয়ে মানুষ দেখেছে বিজ্ঞান মানুষের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই 
বেশি ডেকে এনেছে । এই প্রসঙ্গে সভোন্ত্রনাথ বলেছেন--“ছুঃখের কথা এই 
যে, ধা দেখে দেশে রাষ্ট্রের হাল ধরেছেন তীর বিজ্ঞানী নন। অনেক সময় 
তারা ধায়িক, অনেক সময় তার! জাতীয়তাবাদী । অনেক সময় তারা বিশ্বাস 
করেন, একট! বিশেষ লক্ষা নিয়ে তার স্বজাতির হট্টি হয়েছে এই পৃথিবীতে 
এবং তার বিশেষ কর্তব্য হচ্ছে জমি ছুরমূদ করে অন্ত সকলের উপর এই এক 
সভাতার গাড়ি চালিয়ে দেওয়া । সম্প্রতি ধে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হয়ে গেল তাঁদ 


জীবনদর্শন ১১১ 


জন্তে দায়ী ধাকে বলা হয় সেই ডিক্টেটর হিটলার সত্যকারের খুব ধামিক লোক 
ছিলেন। তাঁর জীবন নিয়ে আলোচনা করলে আমরা দেখব, তিনি আমিষ 
কখনও ছুঁতেন ন। ইত্যার্দি অনেক কিছু। যে সব বাহিরের অঙ্গ থেকে 
আমর] বিচার করি, তা থেকে আমাদের মনে হবে ধামিক লোকের কাছ 
থেকে য| পাওয়া যাঁয় তা সত্য করেই মাচছছষের পক্ষে ভালো । জার্মান 
জাতি বিপদের কবলে একেবারে যখন রসাতলেব অধংস্থলে যেতে বসেছিল, 
তখন হিটলার এগিযে এসেছিলেন দেশের 'ভ্রাতা” হিসাবে । বলেছিলেন, "যদি 
এযুদ্ধে আমরা হাবি, তা হলে জান জাতি হাজাব বছরের মধ্যে আর 
উঠতে পারবে ন|।' তারপর কত কি ঘটে গেল জার্মানীব ভাগ্যে । আজ শুধু 
এইটুকু বলতে ইচ্ছে করে, আজকের দিনে সেই অত্যন্ত নিয় রসাতল পতিত 
জাতি যর্দি আবার উঠে থাকে তা হলে সেটা বিজ্ঞানের জোরেই। 
বিজ্ঞানীরাই আবার তাকে টেনে তুলেছে। জার্মান জাতির মধ্যে যা কিছু 
দেবার ছিল সে শ্রধু দর্শনশান্ত্র নয়, সেই সঙ্গে ছিল জীবনের সবক্ষণ কাজে 
লাগিয়ে জ্ঞান সংগ্রহের অদম্য প্রয়াস। তাই মহাযুদ্ধের মধ্যে তার সর্বন্ব বিধ্বস্ত 
হয়ে গেলেও মান্থষেব সেবায় সেই জ্ঞানের সাহাষ্যে জার্মান জাতি অল্প সময়ের 
মধ্যেই সেই বিনষ্ট সমৃদ্ধি পুনরায় গডে তুলেছে ।” 


বিজ্ঞানচর্চার ফলে মানুষের মধো হিংস] দ্বেষ হানাহানি বেডে গেছে- 
এ অনুযোগও আধ্যাত্মিকতাবাদীর। করে থাকেন এবং সেই সঙ্গে এ কথাও বলেন 
ধে আধ্যাত্মিকতার পথে মানুষ চালিত হলে এ সমস্ত দূরীভূত হবে । এ-সম্পর্কে 
সত্োন্দ্রনাথ বলেছেন--“শুধু দর্শনশাস্ত্ের দোহাই দিয়ে যর্দি আমরা ভাঁবি ষে 
আঁমর। মানুষ সকলে এক ও এইভাবে হিংসাদেষ বিসর্জন দিয়ে আমরা সারা 
জীবন কাটাতে পারব তা হলে এতদিন পর্ধস্ত সে-কথা৷ ফেবল বৃথা মনোভাবেই 
পর্ধবসিত হয়েছে_-হাঁজার হাজার বৎসরের ইতিহাঁস আলোচনা করলে 
আমরা তা! বুঝতে পারব। এইভাবে দার্শনিক ব্যাখ্যা যেখানে থে দেশে 
পুর্ণভাঁবে বিস্তমান ছিল বলে আমরা মনে করি--০সখানেও কোনকালে ছিংস। 
দ্বেষ সংঘাতের বিরাম হয় নি। আজকের দিনে বিজ্ঞানীর! বলতে পারেন যে 
"ধু দার্শনিক দিয়ে যদি এই পৃথিবী ভরে থাকত (এরকম নাকি একসময়ে ভারতে 
ছিপ) ত। হলেও বোধ হয় পৃথিবী থেকে হিংসা লোপ পেত না। বিজ্ঞান- 


১১২ বিজ্ঞানাচার্য সতোন্্রনাথ বন 


চর্চা থাকত নী, কাঁজেই আণবিক বোমা আবার হত না। তবুও নিপা 
করার ও উৎসন্ন দেবার যে-সব সাধারণ অস্ম ছিল সেই সব অস্বেব ব্যব্ীর 
চলত এবং সেগুলি ঠিক (সবকমই নির্মম ও সর্বনেশে | মানুষকে মানুষ ভেবে | 
মান্তষ যে বিশেষ সম্ম(ন কবে এসেছে এতকাল তা আমাব মনে হয না। তবু 
আজকেব দিনে বিংশ শতান্দীতে মানষ সেইভাবে সাধনার পথে সবে এগোতে 
গুরু কবেছে এবং সেট। লন্তব হযেছে বিজ্গনচর্চাব ফলেই । কেননা! জাতি- 
ধর্মবর্ণনিধিশেষে মানুষ সমাক্গ এক -একথা কেবল বিজ্ঞানীরাই বলেছেন |” 
তিনি আরও বলেছেন--”মান্ুষ জাঁতিব মনোভাঁৰ আঁজকেব দান কোন 
পথে চলেছে কে নলবে ? তবে এইট্ুক আশাব কথ।, যে-সব ছোট ছোঁট দেশ 
জাতীয়তাবাদের মধ্যেই মনুটা ডূবিষে বাগত, আজকেব দিনে তাঁবা সাঁবা 
মান্থষেব জন্যে ভাবতে শিখেছে | কাজেই নান। সমযে বাব বাব সকলে মিলে 
এইটেই আলোচন। কবছ্ে--ভবিষ্ধাতে মানবসমাজে আমাদেব কি কর্তবা? 
মান্ষকে বীচিষে বাখতে হলে, একে অ'বও উন্নত কবতে হলে আমাদের 
মনো লা কিভানে বদলাতে হবে? বনু দেশবাসী যে একত্র হযে "মাঁজ ভাবতে 
চাচ্ছে--এক হিসাবে বিজ্ঞান ন। থাকলে এট। কখন ও সম্ভব হত ন11” 


কিন্তু একথ। অনন্ীকার্ধ যে বিজ্ঞানেব ভিত্তিতে সভ্যতাব লৌধ যদ্দিও 
পৃথিবীব সর্নত্র গডে উঠে"ছ, তবু সব মান্চষেব মনে আহগও শুভবদ্ধি জাগে নি। 
আঁজ৭ প্রতিসোঁগিতা চলেছে অমোঘ মাবণান্্ন হ্তি কবে অপ্রতিদ্বম্দ্ী কোন 
জাতি জগতে একেশ্বব হযে বিবাঁজ কববে। তাই প্রশ্থ জাগে__বিজ্ঞানসেবা কি 
শেষ অনধি ঠিংসাঁব ইন্ধন জুগিযে পরিণামে মানবসভাতাকে ধ্বংস কববে? সব 
দেশেব বিজ্ঞানপ্রেমিকদেব আজ এই প্রশ্নেব জবাঁব দিতে হচ্ছে । সতোক্দ্রনাথ ও 
দিয়েছেন | *কিস্তব সতোন্দ্রনাথ কেবলমাত্র বিজ্ঞানপ্রেমিক নন, তিনি মানব- 
প্রেমিক । তাই মাঁনবতাব গ্রঙ্জাষ্টিতে তিনি বলেছেন--"মান্ষের ভবিষ্যৎ 
মানষের হাতে--সে যদি অন্নুমবণ কবে বাক্তিনিবিশেষে দয়! ও সহযোগিতার 
শ্ননোভাঁব, তা হলে যে সংঘতি ও ছেষের প্রকোপ আজ দেখা যাচ্ছে, তার 
নিরসন হবে। তা হলেই সার্বজনীন বিশ্বমানবের আবিত্াঁব হবে। অন্যথায় 
যেমন অতিকায় জীবজন্তর! অতীতেই লোপ পেয়েছে ও সাক্ষ্য দিতে আছে 
মাঝ তাদের প্রস্তরীভৃত কঙ্কালের অবশেষ, ভবিষ্যতে মানবসভাতারও একপ 


জীবনদর্শন ১১৩ 


বিষাদভরা পরিণাম হওয়! বিচিত্র নয় ।'-.ভবিষ্যতের সভ্যতা গড়ে তুলতে হবে 
জাতিধর্মনিবিশেষে, তার মধ্যে থাকবে সব মানুষের স্থান। বিজ্ঞানোচিত 
মনোভাব, হিংসাদেষের পরিবর্তে সহযোগিতা ও প্রেমের প্রতিষ্ঠা দরকার । 


বিজ্ঞানের পথেই জয়লাভ হবে ।৮ 


সত্যেন্্রনাথেব বিভিন্ন সময়ের ভাষণ ও বক্ৃত। শুনে যনে হয়েছে 
তাঁর জীবনদর্শনের' মূলমন্ত্র সবার উপর মানুষ সতা"। একটি ভাষণে 
এই গভীর প্রত্যয় প্রকাশ করে তিনি বলেছেন__ ৪1) 75 076 
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এই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীতেই তিনি ম।নষের পুর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশ সর্বদা কামনা 
করেছেন এবং ষে সমাজব্যবস্থা ব1 রাধনীতি মন্ধম্যত্বকে অবমাননা করে, যা 
কিছু মন্ষাত্ব বিকাশের পরিপন্থী তাঁর প্রতি তিনি কোনোদিন সমর্থন জানাতে 
পারেন নি। বিশ্বকবির অন্তরাকাজ্ষার অনুরণন তুলে তিনিও তাই একান্ত ভাবে 
আকাক্ষা করেছেন এমন মান্থষ ও মানবসমা জ-_ 


“চিত্ত যেথা ভয়শুন্, উচ্চ যেথ। শির, 
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথ। গৃহের প্রাচীর 
আপন প্রাঙ্গণতলে দ্িবসশর্বরী 
বহ্ছধারে রাখে নাই খও্ড ক্ষুদ্র করি", 
যেথা বাক্য হৃদয়ের উতসমুখ হতে 
উচ্ছৃসিয়! উঠে, যেথা নির্বারিত শোতে 
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধাপ] ধায় 
অজস্র সহম্রবিধ চরিতার্থতায় ; 

যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি 
বিচারের ভ্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি”, 
পৌরুষেরে করে নি শতধ1 3".% 


সতোঙ্জনাখণ্্প 


মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চ! 


বিজ্ঞানী, বিদগ্ধ ও মানুষ সত্যেন্্রনাথের পরেও তার আর একটি বড়ে! 
পরিচয় থেকে যায়। সে-পরিচয় এদেশের বিজ্ঞানী ও মনীষীদের মধ্যে 
সত্যেন্রনাথকে এক অনন্যপাধারণ বিশিষ্টত! দান করেছে । মাতৃভাষার মাধ্যমে 
দেশের সর্বসাধারণের কাছে বিজ্ঞানের কথা প্রচার ও প্রপার 'এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যস্ত মাতৃভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষার জন্যে তার দীর্ঘকাল যাবৎ 
এঁকাস্তিক ও নিরলস প্রচেষ্টার মধ্যেই সে-পরিচয় পরিন্ফুট। এ-বিষয়ে সত্যেন্্র- 
নাথের বক্তব্য ও প্রচেষ্টার কথ। বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার আগে আমাদের 
স্মরণ করা প্রয়োজন এই পথের পুর্বস্থরীদের প্রয়াসের কথা, কারণ তাদের 
উত্তরসাধকরূপেই তিনি এই প্রচেষ্টায় ব্রতী । 

এ-কথ। অবশ্ঠই স্বীকার্য, উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে ইউরোপীয় মিশনারীরাই 
এদেশে আধুনিক বিজ্ঞানশিক্ষার গোড়াপত্তন করেন। ১৮১৪ সালে উইলিয়ম 
কেরী এবং হ্যারিংটন দুজনে -পৃথকভাবে এদেশে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রদানের 
প্রয়োজনীয়তার কথা প্রথম উল্লেখ করেন। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চ৷ 
স্থপরিকল্পিতভাবে আরম হয় হিন্দু কলেজে । ১৮১৭ সালে প্রধানত ডেভিড 
হেয়ারের উদ্যোগে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু কলেজে বিজ্ঞানচর্চ৷ আরম্ভ 
হবার পর থেকে বাঁংলাভাষায় বিজ্ঞানালোচনারও স্থচন] হয়। প্রধানত তিনটি 
প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বাংলাভাষায় বিজ্ঞান গ্রস্থ রচনার স্যত্রপাত হয়েছিল । 
এই প্রতিষ্ঠান তিনটি হচ্ছে শ্রীরামপুর মিশন, হিন্দু কলেজ ও কলিকাতা স্কুলবুক 
সোসাইটি। শ্রীরামপুর মিশন ১৮১৮ সালে প্রকাশিত তাদের “দিগদ্র্শন' 
পত্রিকায় সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক বিষয়ে অলোঁচন। শুরু করেন। এছাড়া, বাংলা- 
ভাষায় বিভিন্ন বিজ্ঞানগ্রস্থ রচন1, প্রকাশনা ও ছাঁপাঁর কাজে শ্ররামপুরের 
মিশনারীর। নানাভাবে সাহাধ্য করেন। এই প্রসঙ্গে উইলিয়ম কেরী, জন 
ক্লার্ক মার্শম্যান, উইলিয়ম ইয়েটস, ফাগুপন, ফেলিকস্‌ কেরী, পিয়ার্সন, গন 
ম্যাকে প্রমুখদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


এদেশে পাশ্চাত্য জানবিজ্ঞান চর্চার জপতে এদেশীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম উদ্ভোগী 
হয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়। ইংরেজি শিক্ষ প্রবর্তনের ষমর্থন 'জানিয়ে 


মাতৃভাষায় বিজানচর্চ। ১১৫ 


পাশ্চাত্ত্য জানবিজ্ঞান চর্। শুরু করার উদ্দেশ্টে ১৮২৩ থুষ্টাব্ধের শেষভাগে তিনি 
ভারতের তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল লর্ড আমহার্টের কাছে একটি পত্র 
লেখেন। এই পত্রে তিনি লিখেছিলেন--“90৮ ৪89 606 10000521020 
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8100 069০7 919819৮85, রামমোহনের এই চিঠিখানি এদেশে বিজ্ঞান 
চর্চার ইতিহাসে একটি অতি মূল্যবান দলিল। 

১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ ( পরবর্তীকালে এই কলেজ পরিণত হয় 
প্রেসিডেন্সি কলেজে ) স্থাপিত হবার অল্লকালেব মধ্যে এই শিক্ষায়তনে 
বিজ্ঞানচর্চা নিয়মিতভাবে শুরু হয়। অবশ্য ইংবেজি ভাষাব মাধ্যমেই এখানে 
পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে বিজ্ঞান শিক্ষা! দেওয়। হত। কিন্তু ভাষাঁব মাধ্যম বিদেশী 
হলেও এদেশের জনসাধারণ পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। 
এবং তারই ফলে পরবতর্ণকালে মাতৃভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা 
শুরু হয় এবং শিক্ষিত জনগণের মধ্যে এবিষয়ে স্পৃহা বাডতে থাকে । 

এই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
উনবিংশ শতাব্দীব গোঁডার দিকে ব্রিটিশরা যখন এদেশে বসবাস শুরু করে, 
তখন তাদের রোগ চিকিৎসাব জন্যে ইউরোপ থেকে ইউরোপীয় ডাক্তারদের 
আনা হত। হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত ইউরোপীয় ডাক্তারের অধীনে কিছু 
সংখ্যক এদেশীয় লোককে রোগঅসখ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা 
পদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। এদের বল! হত নেটিভ ডক্টর (5৪01৮০ 
0০০6০: ) এবং সামরিক ও বেসামরিক হাসপাতালে কাজ করবার জন্তে 
সরকার এদের অন্থমতি দান করতেন। এই নেটিভ ডাক্তারদের স্থৃসংবদ্ধভাঁবে 
পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিষ্ঠা শিক্ষাদানের জন্তে ১৮২৪ সালে কলকাতায় সর্বপ্রথম 
একটি মেডিক্যাল স্কুল স্থাপিত হয়। নেটিভ মেডিক্যাল ইনগ্িটিউট, নাষে 
এটি পরিচিত ছিল এবং এদেশীয় ভাষাতেই এখানে শিক্ষা দেওয়া হত। 


১১৬ বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বস্থ্‌ 


১৮২৬ সালে সংস্কত কলেজে ও মাক্রাসায় চিকিৎসাবিগ্যা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা 
হয়। পুর্বোক্ত প্রতিষ্ঠানটিতে চরক ও সুশ্রত এবং শেষোক্তটিতে ইউনানি 
পদ্ধতি শিক্ষা! দেওয়া হত। এই সময় পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাপদ্ধতি ও প্রাচ্যদেশীয় 
পদ্ধতি অনুসরণকারীদের মধ্যে বিতর্ক দেখ! দেয়। তাঁৰ ফলে সপারিষদ গভণ্নর- 
জেনারেল এবিষয়ে একটি অন্তসন্ধান কমিটি নিযুক্ত করেন। এই কমিাটব 
স্থপারিশ গ্রহণ কবে ১৮৩৪ সালে লর্ড বেন্টিক নেটিভ মেডিক্যাল ইনফিটিউট 
তুলে দিয়ে ইংরেজি ভীষাব মাধ্যমে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে একটি মেডিক্যাল 
কলেজ স্থাপনের সংকল্প ঘোষণ। করেন । এর ফলে ১৮৩৫ সালে কলকাতায় 
প্রথম মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয। যদিও মেডিক্যাল কলেজে প্রথমে 
শিক্ষাদানের মাধাম ছিল ইংরেজি, কিন্তু ১৮৫২ সাল থেকে এখানে বাংলাভাষায় 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থ। হয়। পববতশকালে আবাব বাংলার স্থান অধিকাব করে 


ইংরেজি । 


বাঁলাভাষার বিজ্ঞীন গ্রন্থ বচনাব পথ দেখিয়েছিলেন ইউরোপীয় 
মিশনারীর।। তাদের ভাষাষ কৃত্রিমতা ও জটিলতা ছিল সত্য, কিন্তু তাঁরাই 
ষে সর্বপ্রথম বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-গ্রস্থ বচন! করে বিজ্ঞানেব প্রতি এদেশীয়দের 
অন্থরাগ ক্ষষ্টির চেষ্টা কবেছিলেন €স-কথাও সত্য । এদেশীয়দের মধ্যে 
রাঁজা রামমোহনই সবপ্রথম বিজ্ঞান-গ্রস্থ রচনায় উদ্যোগী হন। তিনি বাংলায় 
একটি ভূগোলের বই লিখেছিলেন । 

কিন্ত বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চার প্রকৃত প্রাণপ্রতিষ্ঠ। হয় অক্ষয়কুমার দত্তের 
হাতে । কৃত্রিম ভাষার আভষ্টতা দূর করে তিনি সরল ও সরস বাংলায় 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ লিখে বিজ্ঞানসাহিত্যকে জনপ্রিয় করে তোলেন । 
তিনি একদিকে যেমন “চ।রুপাঠ”, “বাহ্য বস্তর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বগ্ধ 
বিচার", 'পদীর্ঘবিদ্যা” প্রভৃতি বিজ্ঞানগ্রস্থ রচনা করেন, অপরদিকে “বিস্যাদর্শন' ও 
“তত্ববোধিনী পত্রিকায় নিয়মিত বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাদ্দি লিখতেন । 

অক্ষয়কুমারের সমসাময়িক যুগে আরও কয়েকজন মনীষী জনসাধারণের 
মধ্যে বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারের জন্তে লেখনী ধারণ করেছিলেন । তাদের মধো 
রেভারেগু রুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ রাজেজ্জলাল মিত্র, ভুদেব মুখোপাধ্যায়, 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । তারা মকলেই উপলব্ধি 


মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা ১১৭ 


করেছিলেন দেশ ও জাতিকে প্রগতির পথে নিয়ে যেতে হলে বিজানের .সাহাষ্য 
অপরিহার্য এবং সর্বজনবোধ্য ভাষায় বিজ্ঞান প্রচার করতে ন! পারলে 
দেশবাসীকে বিজ্ঞানমূখী করে তোলা সম্ভব নয়। তাই তারা সকলে মাতৃ- 
ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্টে এগিয়ে এসেছিলেন । * 


ইতিমধ্যে ১৮৫৭ সালে কলকাত। বিশ্ববিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । কিন্তু এই 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রথম ৫০ বছবের পাঠক্রমে ইংরেজি শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব 
আরোপ করা হয়। হাইস্কুল ও কলেজে কল৷ ও বিজ্ঞানের সকল বিষয় শিক্ষার 
মাধ্যম ছিল ইংরেজি। এই পদ্ধতিই এদেশে শিক্ষা! বিস্তারের সর্বোত্তম পন্থা 
বলে তখন বিবেচিত হত । দেশের বিদেশী শামকবর্গ তাদের প্রশাসনের কা 
চালাবার জন্যে ইংরেজিশিক্ষিত এদেশীয়দেব নিয়োগ করতেন এবং এদেশের 
অভিভাবকেরা দেখতেন নিকদ্ধেগ আরামদায়ক সরকারী চাকরিতে তাদের 
সন্তানদের বসাঁতে হলে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা ছাড। গত্যস্তর 
নেই । এর ফলে বুদ্ধিজীবীদের কলম-পেশ।ব চাঁকরি লাভেপ পথ প্রশন্ত হলো 
বটে, কিন্তু দেশের বিরাট জনসাধারণ শিক্ষার স্ষোগ থেকে বঞ্চিত হলো এবং 
তার ফলে দ্ধেশে দ্রুত ও ব্যাপকভাবে শিক্ষা প্রসার হতে পারে নি। আমাদের 
দেশের বিগত এক শত বৎমরের ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করে। 

১১ ফেব্রুয়ারী ১৮৬ তারিখের “সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদকীয় 
নিবন্ধে লেখা হয়েছিল-_-“প্রীয় তিন বৎসর অতীত হইল কলিকাতা বিশ্ববিষ্তালয় 
গ্াপিত হইয়াছে । এই বিশ্ববিগ্ভালয় স্থাপন করিয়া তিন বৎসর কালের মধ্যে 
দেশীয়দের কতদূর উপকার হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করা উচিত। দেশীয় 
ভাষার উন্নতি সাধন গবর্ণমেণ্টের ও কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের অগ্রে কর্তব্য ।” 

১৯ জানুয়ারী ১৮৬৩ তারিখের “সংবাদ কৌমুদী” পত্রিকায় প্রকাশিত একটি 
সংবাদবিবরণে দেখি_-“১৭৫৪ শকের ১৭ পৌষ রবিবার দিবা প্রায় ছুই 
প্রহর এক ঘণ্টা সময়ে শিমলা সংলগ্ন শ্রীযুক্ত রাজ। রামমোহন রায়ের হিন্দু স্কুল 
নামক বিস্যালয়ে সর্বতবদীপিকা নামী সভা সংস্থাপিত হইল। প্রথমতঃ এ 
সভার সভ্যগণের উপবেশনাস্তর শ্রীযুক্ত জয়গোপাঁল বন্থু এই প্রস্তাব করিলেন 
যে এই মহানগরে বঙ্গভাষার আলোচনার্থ কোন লমাজ সংস্থাপিত নাই অতএব 
উক্ত ভাঁষার আলোচনার্ধ আমর! এক সভ। করিতে প্রবৃত্ত হইলাম ইহাতে 


১১৮ বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বন্ধ 


আমাদিগ্রের এই সভার প্রভাবে “দেশের মঙ্গল হইবেক ইন্থীতে শ্রীযুক্ত বাৰু 
দেবেন্ত্রনাঁথ ঠাকুর কহিলেন যে এই সভা ্থাপনাকাজ্ফিদিগের অতিশয় ধন্যবাদ 
দেওয়! ও তীহাদ্দিগকে সরলত। কহা উচিত কার্ধ।” 

কলক।ত] বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হব।র সঙ্গে সঙ্গে এদেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান 
প্রসারের পথ প্রশস্ত হলে! সন্দেহ নেই, কিন্তু শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি হওয়ায় 
বিজ্ঞান এদেশের জনসাধারণের অন্তর স্পর্শ করতে পারে নি। 

এই প্রসঙ্গে ভাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের অবদান বিশেষভাবে ম্মরণীয়। 
দেশব্যাপী অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও দারিদ্রের কথ। চিন্ত। করে তিনি এদেশ- 
বাসীদের বিজ্ঞানচর্চ।র জন্যে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়ৌজনীয়ত। 
মনেপ্রাণে অন্থুভব করেন। তিনি নিজে এপ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উদ্যোগী 
হয়ে পত্র-পত্রিকায় আবেদন জানালেন-_“পুর্বকালে এদেশে বিজ্ঞানচর্চার যথেষ্ট 
সমাদর ছিল-_-প্রাচীন হিন্দুব। গণিত, আমূর্বেদ, রসায়ন, উত্ভিদতত্ব, মনোবিজ্ঞান 
ও আত্মতব ইত্য।দি বহু বিজ্ঞানে বীজ রোপন করিয়াছিলেন, তবে ছুঃখের 
বিষয় এখন অনেকেবই প্রীয় লোপ হইয়াছে । ভারতবধাঁয়দের পক্ষে বিজ্ঞীন- 
শাস্ত্রের অনুশীলন নিতাত্ত আবশ্তাক হইয়াছে-_তঙ্লিমিত্ত ভারতবধাঁয় বিজ্ঞান- 
সভ। নামে একটি সভ। কলিকাতায় গ্বাঁপন। করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।” 

মহেন্্রলালের এই পরিকল্পনায় পৌষকতা৷ করতে এগিয়ে এলেন ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর, দ্বারকানীথ মি, কষ্দান পাল, রাঁজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ বহু বিদ্যোৎ- 
সাহী ব্যক্তি এবং এই উদ্দেস্তে প্রভূত অর্থও সংগৃহীত হলে।। অবশেষে ১৮৭৬ 
সালের ১৬ জানুয়ারি মহেন্দ্রলালের স্বপ্ন রূপাঁয়িত হলো বাস্তবে--বাংলার 
তৎকালীন, ছোটলাট স্তাপ রিচার্ড টেম্পল-এর সভাপতিত্বে এবং দেশের 
বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে ভারতবাঁয় বিজ্ঞান সভা ( [70197 
4১550018008 001: 055 081052002 0£ 9০1615099) স্থাপিত হলো। 
২১০ বছ্বাজাঁর স্ত্রীটে এই বিজ্ঞানসভার ভবন যখন প্রতিঠিত হয়, তখন আচার্য 
জগদীশচন্দ্র ও আচার্য প্রফুপ্লচন্ত্র তাদের বিজ্ঞান সাধনা শুরু করেন নি। এই 
বিজ্ঞানলভায় মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানচর্চার ব্যবস্থা ছিল না, বিজ্ঞানের 
ব্যবহান্সিক দিকে ও মৌলিক গবেষণার দিকেই এখানে নজর দেওয়া! হত। 
তবে এই বহবাজারের গবেষণাগারে গবেষণা! করেই অধ্যাপক দি ভি বামন 
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১৯৩* সালে নোবেল পুরস্কার লাঁভ করেন । শারতীয়েরাঁও ষে মৌলিক 
গবেষণায় নতুন দিগন্তের সন্ধান দিতে পারেন তা অধ্যাপক রাঁমনের 
আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে সেদিন বিশ্বের বিজ্ঞানী-মহল উপলব্ধি করেছিলেন । 
পরবততাঁকালে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহাষ্যে যাঁদবপুরে এই বিজ্ঞান-সভার বিরাট 
মৌধ নিষিত হয় এবং বনু বিজ্ঞানী নিজ নিজ বিষয়ে সেখানে গবেষণা করার 
স্যোগ লাভ করেন। 


এইভাবে একদিকে যেমন বিশ্ববিগ্ভালয়, বিজ্ঞান-সভ! প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের 
মধ্য দিয়ে এদেশে বিজ্ঞানচর্চ| প্রা ল।ভ করতে লাগলো, অপবর্দিকে বাংলার 
সাহিত্যাচার্ষেরা জনসাধ।রণের মধ্যে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের জন্তে এগিয়ে 
এলেন । 

বাংলার যুগ-প্রবর্তক সাহিত্যাঁচার্য বঙ্কিমচন্দ্র যিনি 'সাহিত্যের যেখানে 
যাহ। কি£ অভাব ছিল সর্দব্রই তিনি আপনার বিপুন বল এবং আনন্দ লইয়! 
ধাবমান হইতেন'_-লোকখিক্ষার উদ্দেগে বাংলাভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের 
প্রয়োজনীয়তা একান্তভাবে অনুভব করেছিলেন। তাঁর প্রবতিত “বঙ্গদর্শন? 
পত্রিকায় (কাঁতিক ১২৮৯) 'বঙ্ষে বিজ্ঞন' প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন--“যদ্দি 
দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হয়, আর তাহা| না করিলেও বিজ্ঞান শিক্ষা 
প্রকৃষ্টকূপে ফলবতী হইবে না, তাহা হইলে বাঙ্গাল। ভাষায় বিজ্ঞান শিখিতে 
হইবে। ছুই চারিজন ইংরাঁজিতে বিজ্ঞান এর্শখিয়া কি করিবেন? সমাজে 
তাহাদের বৈজ্ঞানিক শক্তিই বা কতটুকু হইবে? ...তাহাতে সমাজের ধাতু 
ফিরিবে কেন? সাঁমার্জিক “আবহাওয়া, কেমন করিয়া! বর্দলাইবে? কিন্ত 
দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে যাহাঁকে তাহাকে যেখানে সেখানে 
বিজ্ঞানের কথা শুনাইতেই হুইবে। কেহ ইচ্ছা করিয়। শুন্থক আর নাই 
শুক, দেশবানীকে দশবার নিকটে বিলে ছুইবার শুনিতেই হইবে । এইরূপ 
শুনিতে শুনিতেই জাতির ধাতু পরিবতিত হয়। ধাতু পরিবতিত হইলেই 
প্রয়োজনীয় শিক্ষার মুল হুদৃঢ়রূপে স্থাপিত হয়। অতএব বাঙ্গালাকে 
বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে” বাঙ্গীলীকে বাঙ্গাল! ভাষায় বিজ্ঞান শিখাইতে 
হইবে ।” 

বদ্ধিশ্নচন্দ্রের সমসাময়িক যুগে “বঙ্গদর্শন? ছাড়া অনান্য পত্রিকাতেও বাংলা- 
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ভাষায় বিজ্ঞানের নাঁনাকথা প্রচারিত হতে থাকে এবং নানা লেখক এই কর্মকাণ্ডে 
সহযোগিতা করেন । 


এরপর বাংলাভাষায় দেশের সর্বসাধারণেব কাছে বিজ্ঞানের তত্ব ও তথ্য 
পরিবেশনের ব্রত নিয়ে এগিয়ে এলেন বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের নব-পথিকৃৎ 
আচার্ধ রামেন্দ্রহ্ছন্দর ত্রিবেদী। রাষেন্দ্রহ্ন্দর নিজে ছিলেন বিজ্ঞানের অধ্যাপক 
এবং তিনি মনেপ্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা না দিলে 
ও বিজ্ঞানচর্চা না করলে এদেশের মানুষকে প্রকৃত বিজ্ঞানমুখী করে তোল! 
অসম্ভব এবং দেশের প্রগতিও ত্ববাদ্িত হনে ন। | রমেন্দ্রনুন্দর যখন অধ্যাঁপনায় 
ব্রতী, তখন ইংরেজির মাধ্যমেই স্কুলকলেছে শিক্ষক ও অধ্যাপকের! বিজ্ঞান 
শিক্ষা দিতেন এবং বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চ। সম্ভব নয় বলে তীর্দের একটা অমুলক 
ধাবণা ছিল। স্কুলকলেজে বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চা কর! অপরাঁধন্ববপ বলেই 
তখন বিবেচিত হত ! সেই যুগে রামেন্দ্রহুন্দর কলেজে অধ্যাপনাকাঁলে বাঁংলা- 
ভাষায় বিজ্ঞান আলোচনা করতে বুণ্টিত হন নি, বরং তাঁর ব্রত বলেই গ্রহণ 
করেছিলেন। এ-প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন--“আঁমাদের বাঁঙল1 ভাষ। 
বর্তমান অবস্থায় যতই দরিদ্র এবং অপুষ্ট হউক, উহা দ্বার] বিজ্ঞান বিদ্যার প্রচার 
যে একেবারে অসাধ্য, তাহা স্বীকার করিতে আমি প্রস্তুত নহি।'*'এমন এক 
সময় ছিল, যখন স্কুল এবং কলেজের শিক্ষক এবং অধ্যাপকগণ আপনাদের 
মধ্যে এবং ছাত্রগণের সহিত কঞ্চোপকথনে বাঁঙলার ব্যবহার বেয়াদপি বলিয়! 
গণ্য করিতেন ।"*'ক্লাশে বসিয়া অধ্যাপনার সময় বাঙলার ব্যবহার বোধ হয় 
এখনও অধিকাংশ স্থলে লঙ্জার হেতু বলিয়! বিবেচিত হয়। আমি স্বয়ং 
অধ্যাপন] ব্যবসায়ী । বিজ্ঞান বিদ্যার সহিত আমার আর কিছু সম্পর্ক না 
থাকুক, বিশ্ববিষ্ভালয়ের নিধারণ অনুসারে পদার্থবিষ্ঞা এবং রসায়নবিষ্ার 
অধ্যাপনাই আমার জীবিকা রূপে গ্রহণ করিয়াছি এবং সেইজন্য অন্তত জীবিকার 
অহ্থরোধে যৎকিঞ্চিৎ বিজ্ঞান আলোচনাও করিতে হইয়াছে । অধ্যাপকের 
আসনে বসিয়া বাঙলা ভাষায় অধ্যাপনা যদি অপরাধ বলিয়। গণ্য করা হয়, 
তাহা হইলে আমার মত অপরাধী বিশ্ববিষ্ালয়ের অধ্যাপক-সঙ্ঘ মধ্যে খুঁজিয়া 
মিলিবে ন1।” ৃ 

বাংলাঁডাষাকে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান আলোচনার উপযুক্ত, বাহন করবার জন্টে 
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বিজ্ঞানমেবক রামেন্ত্রন্থন্দর প্রাণপাঁত করেছিলেন । দেশের বৃহত্বর জনসাধারণের 
মধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্তে তিনি নিজে যেমন লেখনী ধারণ করেছিলেন, 
তেমনি সমধম বিজ্ঞানসেবীদদের কাছেও তিনি একান্ত আবেদন জানিয়েছিলেন-- 
“বৈজ্ঞানিকেরা সাধারণত যে ভাষায় আপনাদের মধ্যে কথ। কহিয়া থাকেন, 
তাহ তাহার! নিজেরাই বোঝেন জনসাধারণের তাহ] বোধ্য নহে। তাহার্দের 
কর্মপ্রণালী কতকটা অদ্ভুত গোছের | তাহারা যে পথে, ষে প্রণালীতে, যে 
মন্ত্রের সাধন করিতেছেন, তাহা অধিকারী ভিন্ন অন্তের পক্ষে সুগম নহে। 
তাহাদের সাধনাঁক্ষেত্রে দীক্ষিত ডিন্ন অন্যের প্রবেশ নিষেধ । সাধন! মন্দিরের 
বহির্দেশে আলিয়। প্রাকৃত জনেব নিকট তাহাদের বোধ্য ভাষায় আত্মগ্রকাশে 
তাহার! ন্বভাবত সংকোচ বোঁধ করেন; অথচ তাহাদের সাধনালক ফলের 
আম্বার্দনের প্রত্যাশায় অসখ্য নরনারী মন্দিরের বাহিরে উধ্ব” মুখে ও শু 
হৃদয়ে দীডাইয। রহিয়াছে, তাহ। তাহারা দেখিতেছেন। তাহাদিগকে বঞ্চিত 
কবিলে চলিবে না। বৈজ্ঞানিকেবা যাহা অর্জন করেন ও আহরণ 
করেন, জনসাধারণ তাহার ফলাকাজ্ষী এবং ফলভোগে অধিকাপী ।*** 
যাহা কিছু তীহাঁপ। ( বৈজ্ঞনিকরা ) আহরণ করিবেন, মুক্তহন্তে তাহা 
তাহাদিগকে বিতরণ করিতে হইবে। বিতরণ বিষয়ে অধিকারী নির্বাচন 
করিলে চলিবে না। নিতান্ত অনধিকারীর নিকট বিতরণ করিতে গিয়! 
বি্যার মাহাম্ম্যকেও খর্ব করিবার আঁশঙ্ক| থাকে। ভূমি যেখানে নিতাস্ত 
অন্ুর্বর সেখানে বীজ ছিটান কেবল পরিশ্রমের অপব্যয়। এ সমস্ত যুক্তি 
স্বীকাব করিলেও দেখিতে পাই সত্যের অন্বেষণে ধাহার। উজ্জ্বল বতিকা। 
হস্তে করিয়া পুরোঁগামী হইয়াছেন তাহারাই আবার আপনাদের মেরুদণ্ড 
ক্ষণেকের জন্যও আনত করিয়া, নিম্নতর সোপানে নামিয়া আসিয়। 
জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান প্রচারে আনন্দলাভ করিতেছেন ।""'বাঙল৷ দেশে 
যে-সকল মনম্বী পণ্তিত এবং তাহাদের উৎসাহী ছাত্র বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
এক নৃতন তব আহরণে নিযুক্ত হইয়াছেন..তাহারা একত্রে উপস্থিত 
হইয়া পরম্পর ভাব বিনিময় করুন, ইহা প্রার্থনা করি। কিন্তু তাহারা 
জনসাধারণকে একেবারে বিশ্বত হইবেন ন1।”"" সাধারণের সম্মুখে আসিয়া 
তাহাদের নিজের ভা! .ছাড়িয়! সাধারণের বোধ্য ভাষায় কথা কহিতে 


হইবে।” 


১২২ বিজ্ঞানাচার্ধ সত্যেন্দ্রনাথ বন্ধ 


ইতিমধ্যে বঙ্গতঙ্গ আন্দোলনকে উপলক্ষ করে সর্বক্ষেত্রে ্বাদেশিকতার 
প্রবল বন্য। দেখা দিল। তার ফলে যাদবপুরে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ 
প্রতিষ্ঠিত হলে । দেশেব মনীষী ও জননায়কেরা তখন কামন। করেছিলেন 
জাতীয় বিগ্যালয়ের মাধামে মাতৃভাষায় জাতীয় শিক্ষা প্রচলিত হোক । এবং 
মেইভাঁবেই জাতীয় বিছ্য/লয়গুলি পরিচালিত হয়েছিল। সেখানে মাতৃভাষার 
মাধ্যমে বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা দেওয়। হত । 


এদেশের বিজ্ঞানীর্দের কাছে বামেন্দ্রন্দব যে একান্ত প্রত্যাশ। জানিয়েছিলেন 
সাধ।বণের সামনে এসে সাধারণের বোধ্য ভাষায় তব! বিজ্ঞানেব কথ! প্রচার 
করুন» সে-প্রত্যাশ। পুর্ণ করেন মাচার্ধ জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ 
বিজ্ঞানসাধকের। | আচার্য জগদীএচন্দ্রই এদেশের প্রথম বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ধিনি তার 
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সর্বাগ্রে মাতৃভাষায় প্রকাশ করেছিলেন এবং তাব প্রমীণ- 
ত্ববূপ পরীক্ষা এদেশে সাধ|রণ-সমক্ষে প্রদর্শন করেছিলেন । এছাড]1 তাঁর রচিত 
নানা নিবন্ধে এবং সাহিত্য সম্মেলন উত্যাদিতে প্রদত্ত তার ন।না ভাষণে তিনি 
সাধারণের বে।ধায ভাষায় বৈজ্ঞানিক তত্ব ও তথ্য পরিবেশন করেছিলেন এনং 
পরবর্তীকালে ( ১৩২৮ বঞ্গন্ধ ) সেগুলি তাঁর অন্রপম বিজ্ঞশ গ্রন্থ “অব্যক্ত'-তে 
সংকলিত হয়েছিল । 

নিজে বিজ্ঞানী হয়ে আচার্ধ প্রফুল্লচন্দ্রও উপলদ্ধি করেছিলেন সাধারণের' 
মধো মাতৃভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের প্রয়োজনীয়তা গুরুত্ব কতখানি-_-“্যতদ্দিন 
একদ্দিকে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং অন্তদিকে কোটি কোটি নরনারী 
অন্ধকারে নিমগ্ন থাকিবে, ততদিন আমাদের উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার আশ 
কম। ধাহাঁর! ইংরাজী ভাষা অবলম্বন করিয়! বিজ্ঞান শিখিতেছেন, তাহার! 
অগাধ জলরাশির মধ্যে শিশিগবিন্দুর স্ায় প্রতীয়মান হইয়া থাঁকেন।” 

এই উপলব্ধিতেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র মাধাপণের বোধগম্য ভাষায় বিজ্ঞান 
গ্রচারের উদ্দেশ্তে নিজেই লেখনী ধারণ করেছিলেন। ভার বিজ্ঞান বিষয়ক 
সাধারণ আলোচনার অধিকাংখই বাংলাভাষায় লিখিত। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান 
তথা অন্তান্ত বিষয়ে গ্রন্থ রচনা সম্পর্কে তার মতবাদ বহু উপলক্ষে তিনি 
হষ্পট্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। “মাতৃভাষায় গ্রন্থ প্রকাশ ন1 করিলে স্বদেশের 
মঙ্গল সাধিত হয় ন।”--এই ছিল তীর স্থনিদিষ্ট ধারণ!। চট্টগ্রাম বঙ্গীয় সাহিত্য 


মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চ। ১২৩ 


সম্মিলনে (১৯১২) প্রদত্ত “বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানাচর্চ। ভাষণে তিনি এই কথাই 
আরও জোরের সঙ্গে বলেছিলেন-_“বিজ্ঞানের শিক্ষা স্বয়ং প্রকৃতির নিকট 
হইতেই শিক্ষালাভ। উহা মাতভাষাঁতেই হওয়া! উচিত। একটা বিদেশী 
ভাষার কবলে উহাকে আবদ্ধ রাখা উচিত নহে ।**-*"*তোমরা ইংরাঁজীতে 
বিজ্ঞানালোচনা! করিবে; প্রথমে ভাব দেখি,তোমার দেশবাসীর মধ্যে কয়জন 
ইংরাজী বুঝিবে। অথচ সামান্য বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি ন। জানা থাঁকায় লোকে 
কত কষ্ট ভোগ করিতেছে । ম্যালেরিয়! ও মশকে কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, পতঙ্গ কি- 
প্রকারে শশ্য ধ্বংস কবে, রেশম কীটেপ কোন্‌ কোন্‌ ব্যাধি হয় এবং কিরূপে 
তাহা নিবারণ কর! যায়, সারের প্রকারভেদের সহিত চাষের কি সম্বন্ধ এবং 
সামাজিক রীতিনীতির উপব সামাজিক উন্নতি কতখানি নির্ভর করে এই সকল 
অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের বৈজ্ঞানিক আলোচন। যদ্দি দেশের লোকের নিকট 
স্প্রাপ্য হয় তাহ! হইলে অনেক উপকার হয় ! ....ঘদ্ি ঘাটে পাটে বাটে মাঠে 
এই সকল বিষয়েব আলোচন]। দেখিতে চাঁও, তাহ। হইলে যাঁতভ।ষ।র শরণাপন্ন 
হওয়। ভিন্ন গত্যন্তর নাই ৮ 


আঁচাঁধ জ্গদ্দীশচন্ত্র-প্রফুল্লচন্দ্রের পথে পরবত্তাঁকাঁলে অন্থব্্তাঁ হয়েছিলেন 
জগদ্ানন্দ রায়, যৌগেশচন্দ্র রাঁ় বিদ্যানিধি, রাঁজশেখর বন, চ।রুচগ্জ্র ভট্টাচ।ষ, 
মেঘনাদ সাহা, শিশিরকুমার মিত্র, প্রিয়দারঞ্জন রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বন্ধ প্রমুখ 
বিজ্ঞানসেবীরা । 

এই প্রসঙ্গে আর একজন মহামনীষীয় কথা স্বভীবতই মনে পডে-_বিজ্ঞানের 
সাধক" ন৷ হয়েও “বালককাল থেকে বিজ্ঞানের রম আম্বাদনে' ধার 'লোভের 
অস্ত ছিল না” বিদেশে “আচার্য জগদ্দীশের জয়বার্ড, (বঙ্গদর্শন”, আধা ১৩০৮ ) 
ধিনি প্রথম এদেশে ঘোষণা করেন, পঞ্চসপ্ততি বৎসর বয়সেও যিনি “বিজ্ঞানের 
প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দেবার কাজে? তীর স্ব্ণপ্রস্থ লেখনী ধারণ করেছিলেন। 
লোকশিক্ষার উদ্দেশ্েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর অতুলনীয় বিজ্ঞানগ্রস্থ “বিশ্বপরিচয়? 
রচনা করেছিলেন ( ১৩৪৪ ) এবং এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন বিজ্ঞানাচার্ 
সত্যেন্দ্রনাথ বন্গর নামে । 

এই গ্রস্থ-রচনার একটি মনোজ ইতিবৃত্ত গুনেছি সত্যেন্জনাথের কাছে. 
গ্দ্বাই যেমন যায়, আমিও তেমসি শাস্তিনিকেতনে বেড়াতে গেছি 


১২৪ বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বস্ 


একবার । তখন সেখানে আমাব ছাত্র প্রমথনাথ সেনগুপ্ত বিজ্ঞানেব অধ্যাপক । 
আমি যখন ববীন্দ্রনাথের কাছে যাঁই, তখন প্রমথ সঙ্গে ছিলেন। প্রমথকে 
বিজ্ঞানের একখানা বই লেখাব ভাব দ্িযেছিলেন রবীন্দ্রনাথ । সেটি ববীন্দ্রনাথ 
দেখেন এবং শেষ পর্যন্ত নিজেই লেখা সম্পূর্ণকবেন। তিনি এই বই-এব 
নাম দেন “বিশ্বপবিচষ'। আমাকে বইটি দেখে দিতে বলেছিলেন । আমি 
রাজী হইনি। তিনি লিখেছেন তা-ই আমাদের ভাগ্য । তার লেখা আমি 
কি দেখব! পবে দেখলুম, 'প্রীতিভাজনেষু সম্বোধন কবে “বিশ্বপবিচঘ" তিনি 
আমার নামেব সঙ্গে যুত্ত করেছেন।” 

ববীন্দ্রনাঁথ মূলত কবি হলেও বিজ্ঞানেব প্রতি তাৰ অন্নুবাগ ও কৌতূহল 
ছিশ অবাল্যকাল। তিনি জানতেন, যর্দিও গল্প এবং কবিতা বাংলাভাষাকে 
অবলম্বন কবে চাবিদিকে ছডিযে পডেছে, কিন্তু “তাতে অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত 
মনে মননশক্তিব ছুবলত। এবং চবিত্রের শৈথিল্য ঘটবাব আশঙ্ক। প্রবল হযে 
উঠেছে? । তিনি অঙ্থভব কবেছিলেন, “এব প্রতিকাঁবেব জন্ত সর্বাঙ্গীন শিক্ষা 
অচিবাৎ অত্যাঁবশ্তক। এবং “বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক কববাঁব জন্ত প্রধান 
প্রযোঁজন বিজ্ঞান চর্চাব। পবিশ্বপরিচষ+-এব ভূমিকাষ তিনি লিখেছিলেন 
--প্রকাশলোকেব অন্তবে আছে ষে অপ্রকাশলোক, মান্য সেই গহনে 
প্রবেশ কবে বিশ্বব্যাপাবের মূল বহস্ত কেবলই অবাবিত কবছে। যে সাধনাষ 
এট! সম্ভব হযেছে তা সুযোগ ও শক্তি পৃথিবীর অধিকাংশ মান্গষেবই নেই । 
অখচ যাবা এই সাধনার শক্তি ও দান থেকে একেবাবেই বঞ্চিত হল তারা 
আধুনিক যুগেব প্রত্যস্তদ্েশে একঘবে হযে রইল। বডে৷ অবণ্যে গাছতলায 
শুকনে। পাতা আপনি খসে পড়ে, তাতেই মাটিকে কবে উর্বরা। বিজ্ঞান- 
চর্চাব দেশে জ্ঞানেব টুকবে৷ জিনিসগুলি কেবলই ঝরে ঝবে ছড়িয়ে পড়ছে। 
তাতে চিন্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারই 
অভাবে আমাদেব মন আছে অবৈজ্ঞানিক হযে। এই দেন্য কেবল বিস্তার 
বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রে আমাঁদেব অকৃতার্থ করে পাখছে ।” 

দ্শবানীব এই মানসিক দৈন্য ও বর্ষের অকুতার্থত দূরীকরণের জন্তে 
রবীন্ত্নাথ লোকশিক্ষা ও বিশ্ববিষ্যাসংগ্রহ গ্রস্থমাল। প্রবর্তন করেন। কিন্ত 
শুধুমাত্র জনসাধারণের মধ্যে লোকশিক্ষ। প্রসারের জন্যে মাতৃভাষায় জান- 
বিজ্ঞানের চর্চায় রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত থাকতে চান নি, তিনি চেয়েছিলেন 
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বিশ্ববিষ্তালয়ের উচ্চশিক্ষা পর্ধস্ত সব কিছু মাতৃভাষার মাধ্যমে হোক । এ-বিষয়ে 
এদেশের বিশ্ববিষ্ঠালয় কতৃপক্ষের মনোভাব ব্যক্ত করে তিনি বলেছেন-_"খুব 
গোঁড়ার দিকের মোট। শিক্ষাটা বাংলাভাষার দেওয় চলিবে, কিন্তু সে যদি উচ্চ 
শিক্ষার দিকে হাত বাভাষ তবে “গমিস্ততাপহাস্তিতাম্‌।” 

এই মনোভাবে আচ্ছন্ন হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আজও ভরসা করে 
বলতে পারলেন না যে বাংলাভাষাতেই উচ্চ শিক্ষা দেওয। হবে। তাঁদের 
মনের মধ্যে একটা! সংশয় বা ভীকতা রয়ে গেছে, এ বুঝি সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ 
তাই ক্ষোভেব সঙ্গে বলেছেন-__“আমাদের এই ভীকতা কি চিরদিনই থাকিয়া 
যাইবে? ভরসা করিযা এটুকু কোনে! দিন বলিতে পাঁবিব না যে উচ্চ শিক্ষাকে 
আমাদের দেশেব ভাষা দেশেব জিনিস কবিয়া লইতে হইবে? পশ্চিম 
হইতে যা-কিছু শিখিবার আছে জাপান তা দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেখে 
ছডাইয়৷ দিল তার প্রধান কারণ, সেই শিক্ষাকে তারা দেশী ভাষার আধারে 
বাঁধাই করিতে পারিয়াছে। 

অথচ জাপানি ভাষাব ধারণাশক্তি আমাদের ভাষার চেয়ে বেশি নয়। 
নৃতন কথা স্থষ্টি করিবাঁব শক্তি আমাদের ভাষায় অপরিসীম । তা ছাডা 
যুরোপের বুদ্ধিবৃত্তিব আকাবপ্রকাঁব যতটা আমাদের সঙ্গে মেলে এমন 
জাপানির সঙ্গে নয়। কিন্তু উদ্যোগী পুরুষসিংহ কেবলমাত্র লক্ষ্মীকে পায় না, 
সরম্বতীকেও পাঁয়। জাপান জোর কবিয়! বলিল,“যুরোপের বিচ্যাকে নিজের বাণী- 
মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিব। যেমন বল! তেমনি কর।, তেমনি তার ফললাভ। 
আমরা ভরসা করিয়া এ পর্যস্ত বলিতেই পারিলাম না যে, বাংলাভাষাঁতেই 
উচ্চশিক্ষা দিব এবং দেওয়। যাঁয় এবং দিলে তবেই বি্ভার ফসল দেশ জুডিয়! 
ফলিবে |” 

কারে। কারে। মতে সাহিত্য ও মানব-সংস্কৃতির অন্যান্য বিষয়ের উচ্চশিক্ষা 
যদিও বা বাংল! ভাষায় সম্ভব, কিন্তু উচ্চ বিজ্ঞান শিক্ষা বাংল। ভাষাতে অসম্ভব । 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন “ওটা অক্ষমের, ভীকর ওজর | কঠিন বৈকি । সেইজন্যই 

কঠোর সংকল্প চাই ।” 

এরপর তর্ক উঠবে, “তুমি বাংলাভাষার যোগে উচ্চশিক্ষা দিতে চাও কিন্ত 
বাংলাভাষায় উচ্দরের শিক্ষাগ্রস্থ বই?” ববীন্দ্রনাথ বলেছেন-_-“নাই সে- 
কথা জালি, কিন্ত শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রস্থ হয় কী উপায়ে? শিক্ষাগ্রস্থ 
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বাগানের গাছ নয় যে শৌখিন লোকে শখ করিয়! তার কেয়ারি করিবে, 
কিংবা সে আগাছাঁও নয় যে মাঠে বাটে নিজের পুলকে নিজেই কণ্টকিত 
হইয়া উঠিবে। শিক্ষাকে যদি শিক্ষাগ্রন্থের জন্য বসিয়৷ থাকিতে হয় তবে 
পাঁতাব জোগাড আগে হুওয়1 চাই তারপরে গাছের পাল! এবং কুলের পথ 
চাহিয়া নদীকে মাথায় হাত দিয়! পড়িতে হইবে। বাংলায় উচ্চ অঙ্গের 
শিক্ষাগ্রন্থ বাহিব হইতেছে ন! এট! যর্দি আক্ষেপের বিষয় হয় তবে তার 
প্রতিকারের একমাত্র উপায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় উচ্চ-অঙ্গের শিক্ষা প্রচলন 
কর।।” 

রবীন্দ্রনাথ তাই জীবনসায়হে তার “তৃষিত মাতৃতমির হয়ে বাংলার 
বিশ্ববিদ্ভালয়েব কাছে চাতকের মতে। উৎকন্তিত বেদনায় আবেদন" জানিয়ে- 
ছিলেন £ “তোমার অপ্রভেদী শিখরচুভ। বেষ্টন করে পুত পুগ্জ শ্তামল মেঘের 
গ্রসাদ আজ বধিত হোক ফলে এন্যে, সুন্দর হোক পুষ্পে পল্পবে, মাতৃভাষার 
অপমান দূব হোঁক, যুগশিক্ষাব উদ্বেল ধারা বাঙালি চিত্তের "শুক নদীর 
রিক্ত পথে বান ডাঁকিয়ে বয়ে যাঁক, ছুই কুল জাগুক পুর্ণ চেতনায়, ঘাঁটে ঘাটে 
উঠুক আনন্দধবনি |” 


রবীন্দ্রনাথের এই অন্তরাকাক্ষা আজও পরিপূর্ণ হয় নি। স্যাঁব আশুতোষ 
বিশ্ববিভ্ভালয়ে মাতৃভাষার মর্যাদ। প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরবতীঁকালে তাঁর 
স্থযোগ্য পুত্র শ্ঠামাপ্রসাদের প্রচেষ্টায় সে-মর্ধাদ] আরও বর্ধিত হয়। বর্তমানে 
প্রাক-বিশ্ববিদ্ালয় পরীক্ষায় কল। ও বিজ্ঞান বিষয়ে এবং ডিগ্রী পরীক্ষায় কলা 
বিষয়ে পাঁস কোসে” মাতৃভাষায় প্রশ্বোভর লেখ। চলে বটে; কিন্তু অনার্স ও 
ন্নাতকৌত্তর পরীক্ষায় মাতৃভাষা আজও অপাঙক্রেয়। তাই রবীন্দ্রনাথের পথে 
বিজ্ঞানাচার্য,সত্যেন্ত্রনাথ আজ বিশ্ববিগ্ঠালয়ের সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্বস্ত সর্বস্তরে 
মাতৃভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা৷ দানের দাবি নিয়ে এগিয়ে এসেছেন এবং এই দাবি 
প্রতিষ্ঠার জন্তে দীর্ঘকাল যাবৎ নিরলস গ্রয়ান করে আঁসছেন। 

জীবনের প্রারভে সত্যেন্দ্রনাথ যখন স্বদেশী যুগের পরিবেশে লালিত বর্ধিত 
হয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ, গ্রমথ চৌধুরী প্রমুখের সান্নিধ্যে এসেছেন, তখন থেকে 
মাতৃভাষার প্রতি তাঁর অন্ুরাঁগ উদ্দীপ্ত হয়েছে এবং মাতৃভাষার বিজ্ঞানচর্চার 
প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেছেন। তারপর ক্রমান্বয়ে তার লে বিশ্বাবতূমি 
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দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে এবং আজ জীবনসায়াহে তিনি স্থিরনিশ্চিত হয়েছেন 
€ে দেশের সামগ্রিক কল্যাণের জন্তে সর্বস্তরে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চ৷ ছাড়! 
গত্যস্তর নেই। 

সত্যেন্দ্রনাথ নিঙ্গে বহুদিন পুর্ব থেকে ম্নাতকোত্বর শ্রেণীতে বাংলাভাষায় 
পদীর্থবিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। সেই সঙ্গে মাতৃভাষার মাধ্যমে দেশের 
জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারের জন্তেও তিনি উদ্যোগী 
হয়েছিলেন । ঢাক] বিশ্ববিদ্ভালয়ে অধ্যাপনাকালে প্রধানত তারই উৎসাহে ও 
প্রেরণায় ছ্বমাসিক বাংল! বিজ্ঞান-পত্রিকা “বিজ্ঞান-পরিচয়” প্রকাশিত হয়। 
১৯৪১ সালে জানুয়ারী মাসে এই পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় 
রবীন্দ্রনাথ শুভেচ্ছ। জানিয়ে লিখেছিলেন-_-“প্ররূতির সঙ্গে সত্য পরিচয় না 
থাঁকলে জীবনযাত্রায় মুঢ়তাঁর দ্বা9ৰ অবারিত থাকে, সকল প্রকার অন্ধবিশ্বাস 
অবাধে সমাজেব ভাবনাকল্পনা ও ক্রিয়াকলাঁপকে অধিকার করে বসে, 
প্রকৃতির সঙ্গে তার সত্য ব্যবহার ভ্রষ্ট হয়ে মানুষকে পর্দে পদে অকৃতার্থ করে 
দেয়। আমাদের দেশে এই ছুর্গতির দৃষ্টান্ত চারদিকে পরিব্যাপ্ত, আমাদের 
অধিকাংশ পরাভবের মুল এই অজ্ঞানের মধ্যে, অথচ মোহাবিষ্ট মন তার যথার্থ 
কারণ বুঝতে পারে না। এইজন্য আমি মনে করি দেশকে বিজ্ঞান শিক্ষার 
অভিষিক্ত করে দেওয়া তাঁর সফলতা সাধনেব উদ্দেশে একটি মহৎ কর্তব্য ।” 

আচার্য প্রফুল্পচন্ত্রও উক্ত সংখ্যাঁয় শুভেচ্ছ! জানিয়ে বলেছিলেন--”"''ব্যাপক- 
ভাবে বিজ্ঞান শিক্ষাব প্রসার না হইলে আমর। বর্তমান জগতের সঙ্গে তাল 
রাখিয়া চলিতে পাঁরিব না, ইহা! আমার দৃঢ বিশ্বাস ।” 

পরাধীন দেশে প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে বিজ্ঞানশিক্ষার এই ব্যাপক 
প্রসার সম্ভব হয় নি। তাই দেশ যেদিন স্বাধীন হলে সেদিন সত্যেন্দ্রনাথ 
পরম উল্লসিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে, এবার দেশের সর্বত্র মাতৃভাষার 
মাধ্যমে বিজ্ঞানশিক্ষা প্রবর্তিত হবে এবং দেশের সর্বসাধারণের ঘরে ঘরে 
মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের কথা পৌছে দেওয়৷ যাবে। বহুদিন থেকে তিনি 
উপলব্ধি করছিলেন কেবলমাত্র শিক্ষায়তন ও গবেষণাগারের গণ্ডীতে বিজ্ঞানচর্চা 
সীমাবদ্ধ থাকলে দেশের সামগ্রিক কল্যাণ সম্ভব নয়। মাতৃভাষার মাধ্যমে 
বিজ্ঞানেক্সি বিষয়বস্ত সহজবোধ্য কয়ে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে; 
তাদের মধ্যে একটা বৈজ্ঞানিক মলোধৃত্তি গড়ে তুলতে হবে। দেশ স্বাধীন 


১২৮ বিজ্ঞানাচার্ধ সত্যেন্জনাথ বস্তু 


হখার পর নতুন উদ্দীপন। ও উৎসাহ নিয়ে তিনি এই উদ্দেশ্ঠ সাধনেব জন্তে 
১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন 'বঙ্গীষ বিজ্ঞান পবিষদ' ৷ পরিষদের পরিচাঁলনাঁষ 
প্রকাশিত হলে বা'ল] বিজ্ঞান মাসিকপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান" 

বঙ্গীষ বিজ্ঞান পবিষদেব মধ্য দিষে সত্যেন্ত্রনাথ তীব দীর্ঘদিনের ্বপ্রপাঁধ 
রূপাষণেব পথ খুঁজে পেষেছেন। পবিষদের প্রতিগাকাঁল থেকে তিনি এব 
সভাপতি এবং এবপব নানা সভ। সম্মেলনে তিনি মাতৃভাষা বিজ্ঞানচর্চাব 
গ্রযোজনীষতা ও গুরুত্ব বিশেষভাবে বাক্ত কবেছেন। কিন্ত অনেকেই তাঁকে 
এই বিষষে ভূল বোঁঝেন। তিনি নিজেই বলেছেন--“আমাঁব অনেক নিকট 
বন্ধুরাও এই বিষষে আঁমাঁকে ভাঁন বোঝেন না মনে কবেন এটা আমাব একটা 
খেষালমাত্র 1” 

১৯৬২ সালে কনকাত। বিশ্ববিগ্ভালযেব সমাবর্তন উৎসবে সত্যেন্ত্রন।থ 
মাতভাষাঁৰ মাধমে বিশ্ববিষ্ভালযেব সর্বস্তবে শিক্ষাদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব 
আবোঁপ কবে তাঁব এঁতিহাঁসিক ভাষণ প্রদান কবেছিলেন । আজীবন শিক্ষকতার 
অভিজ্ঞতালব দৃঢ প্রত্যঘ ঘোষণ। কবে তিনি সেদিন বিখেষ জোবেব সঙ্গে 
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বিশ্ববিগ্ভালযেব তদানীন্তন উপাচার্য শ্রীন্ববজিত লাহিভী সমাবর্তন অনুষ্ঠানেই 
সত্যেন্্রনাথেব এই বক্তব্যে প্রতিবাদ কবেছিলেন এবং পবে পত্রপজিকাষ তার 
অভিমতেব পক্ষ ও বিপক্ষে নানা আলোডন সৃষ্টি হযেছিল। 

ধাঁব সত্যোন্ত্রনাথেব মতেব বিরুদ্ধাচবণ কবেছিলেন তদের একটা প্রধান 
বক্তব্য ইংবেজি ভাষাব দরুনই এদেশে জাতীয় সংহতি এতদিন বক্তা ছিল এবং 
ইংরেজি ভাষ। না থাকলে জাতীয় সংহতিও বিনষ্ট হবে। এর উত্তরে 
সত্ন্জনাথ বলেছেন--“বল। হয় আমর] যখন পরাধীনতার শৃঙ্খল দিষে একক 
বাঁধা ছিলাম তখনই আমাদেব মনে ছিল যে আমরা একই জাতি । *অভএব 
বর্তমানে ইংরেজি ভাষার স্বাধ্যমেই সেই যোগন্ত্র বজায় রাখা হোক । কিন্ত 


মাতভাষায় বিজ্ঞানচর্চা ১২৪ 


একথা বললে ভূল হবে ঘে এ শৃঙ্খল পরবার আগে আমাদের জাতীয়তাবোধ 
[ছল ন।। আমাদের দেশের মধ্যে ধার। নেতৃগ্থানে আছেন, দেশের একা 
তার। নিজেদের মধ্যে ততট। অনুভব করেন না। আমাদের নেতার। সব 
সময়ে অবহিত নন যে সত্যি পরম্পরের মধ্যে এক্যস্ত্র কত নিবিডভাবে জডিত 
রয়েছে । দেশ থেকে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকের] যখন বিদেশে গিয়ে একত্র হন, 
তখন তীদের চোঁখে ঠেকে তাদের মনের গঠন এবং আচারব্যবহাঁর বিদেশীদের 
থেকে কত তফাৎ নেইজন্য আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে প্রার্দেশিক ভাবায় 
[নজ নিজ প্রদেশে যদি খিক্ষ। শতকরা পুরোপুরি চালানো যায় ত। হলে দেশের 
এঁক্য ভেঙে যাবে না।” 

আঁধার কেউ কেউ বলেন, ইংবেজি চর্চ1 কমিয়ে দিলে বহিবিখের সঙ্গে 
আমাদের যোগস্ত্র ভিন্ন হবে এবং আমব। সাবঙ্জনীন জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হব। 
এ-প্রনঙ্গে সত্ন্দ্রনাথের বক্তব্য হচ্ছে_-“ধ|ব।! বলেন যে ইংরেজি যর্দি কম 
শেখানো হয় ত। হলে মামাদের দেশের জানাল। বন্ধ করে দেওয়া হবে-_- 
যার মধ্য দিয়ে আসে জ্ঞানের আলোক ও স্বাধীনতার বাতাস-__তারা মনে 
করছেন যে চিরকল ভারতবর্ষের চতুর্দিকে কারাগারের উচু পাঁচিল থাকবে 
এবং আলে। আলবে উপর থেকে, যেট। কেবলমাত্র উপরতলান শিক্ষিত 
লোকের কাছে পৌছবে এবং মেট। তার যেমন বুঝবেন সেইরকম নিচের 
অজ্ঞ লোকদের কাছে পৌছে দেবেন। এইভাবে দেশের উন্নতি কর 
কষ্টদায়ক । ত। ছাডা1, নিজেদের সকলের দায়িত্ব অল্পসংখ্যক একটি শ্রেণীর 
কাধে চাঁপানো। চিপ্কাঁল উচিত নয়। দেশের লোকের উচিত নিজেদের বোঝ 
নিজেদের বওয়া।” 


সত্যেন্্রনাথ মনে করেন 'থ্াধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একটি দায়িত্ব 
হয়েছে । এই স্বাধীনতার যা কিছু স্থফল তা যেন শুধু অল্পসংখ্যক শিক্ষিতের 
আয়ত্তের মধ্যে ন থাকে, সেগুলি যেন দেশের লোঁকের সকলের কাছে পৌছে 
ঘায়'। তারগ্থির বিশ্বাস, মাতৃভাষায় মাধ্যমে শিক্ষাবিস্তারেই তা সম্ভব হুতে 
পারে। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর জাপান পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে 
বলেছেন--প্রায় ১০ বছর হুল পাশ্চাত্য জাতের হাতে ঘা খেয়ে জাপান 
চিক করলো ঘে বিস্তা ও জানের জন্ত প্রতীচ্য এত শক্তিমান হয়েছে, আমাদের 

সত্েজনাখ-_৯ 


১৩৩ বিজ্ঞানাচাধ সত্যেন্দ্রনাথ বন্ধ 


দেশেও সে-জ্ঞান ও সে-সমস্ত বিগ্া আয়ত করতে হবে। এখনও ১০ বছর 
হয় নি, এরই মধ্যে জাপানের কীন্তিকলাপের কথা সকলেই আ্ীনেন। আমি 
গিয়ে দেখলাম যে *৭ বছর আগে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যখন জাপানের হার হল, 
তখন জাপানের ছুববস্থাব শেন ছিল না। আজকে কিন্তু জাপানে গেলে 
মনে হবে না ষে এবকম কোন অবস্থার ভেতব দ্দিধে তার্দেব যেতে হয়েছিল। 
স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, এত অন্ন সমযেব মধ্যে দেশেব সেই দুরবস্থা! থেকে 
বর্তমানে অতি সম্পদবেব মধো কি করে তাবা দেশবাসীদের আবার তুলে 
ধরল ?” 
সঠান্দ্রনাথ বলেছেন, এট। সম্ভব হযেছে মাতৃভাষাঁব মাধামে জাপানে শিক্ষার 
বনিযাদ গডে তোলার ফলেই । “বিজ্ঞান ও দর্শন” সম্পকিত যে আলোচনা- 
চক্রে যোগদানের জন্যে সত্যেন্দ্রনাথ জাপানে গিষেছিলেন, সে-সম্মেলনে 
তিনি ছাড1 আরে! ছু-একজন বিদেশী ছিলেন । কিন্তু বেশির ভাগই জাপানের 
লোক এবং সম্মেলনে যা কিছু আলোচন। হযেছিল ত1 সমস্তই জাপানী ভাষাঁতে 
হুয়। অবশ্য তাঁবা যে ইংবেজি জানতেন না তা নয়, সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখের 
যখন ইংরেজিতে কথ। বলতেন তথন তাঁব। বুঝতে পাঁরতেন। অথচ যে-সব 
জাপানীবিজ্ঞানী ও দার্শনিক সেখানে ছিলেন তার] সকলেই জাপানী ভাষাতে 
নিজের মনৌভাব ব্যক্ত কবেছিলেন। সতোন্দ্রনাথ এ-সম্পর্কে বলেছেন-_-“দেখা 
গেল, শুদ্ধ দার্শনিক তত্ব কিংবা বর্তমাঁন বিজ্ঞানের উচ্চ স্তরের কথা সবই 
জাপানী ভাষাতে সম্ভব বলা এবং জাপানী ভাষাতে সে-সব বলবার জন্যে 
সেখানকার লোকে ব্যগ্র।” 
অথচ আমাদের ভারতীয় ভাষাগুলির তুলনায় জাপানী ভাষার কতকগুলি 
অস্থবিধা আছে। সবচেয়ে বডো৷ অস্থবিধা হলো, জাপানী ভাষায় অক্ষরের 
বিপুল সংখ্যা ? উচ্চ পিক্ষায় প্রবেশ করতে হলে এ-সমস্তই শিখতে হয় এবং তা 
সম্পূর্ণ আয়ত্ব করতে প্রায় ৬ বছর কেটে যায়। কিন্তু এত অস্কবিধা সত্বেও 
প্রত্যেক জাপানী বিঞ্জানী, জাপানী দার্শনিক নিজের প্রত্যেকটি কথ মাতৃভাষায় 
প্রকাশ করে থাকেন। এরই ফলে জাপানে ভ্রুত শিক্ষার বিস্তার ঘটেছে এবং 
এত অল্পকালের মধ্যে ভার! সমৃদ্ধির শীর্ষস্থানে উঠতে পেরেছেন। জাপানে এই 
অমূল্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এসে সত্যেন্দ্রনাথ তাই বলেছেন-_-« 1 198৮৫ 
1600060 00100 1219812 9:0015 50195215080 20026 (156 186০683169 
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01800001196 006 187351789 ০06 06 0:0৮106 29 [172 10600178 01 
10500006101) 17) 6186 01015215910. 

এই প্রসঙ্গে কেউ কেউ বলে থাকেন, ভারতীয় ভাষাসমূহে বিজ্ঞানচর্চার 
প্রধান অন্তরায় হচ্ছে উপযুক্ত পরিভাষার অভাব। এই বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ 
বলেছেন, আগে পরিভাষা গডে উঠুক, তারপর মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষ! চালু 
হবে--এটা কাঁজের কথ! নয়। মাতৃভাষায় শিক্ষা চালু হলেই পরিভাষা আপনা 
থেকে গডে উঠবে। তা ছাড] টেবিল, চেয়ার, ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভৃতি 
শব আঁমর] যেমন হজম করে নিয়েছি, তেমনি প্রয়োজনবোধে অন্যান্ত শব্খও 
আমাদের ভাষায় বেমালুম আত্মসাৎ করতে হবে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভাষার 
জাঁত যাবার প্রশ্নই ওঠে না। 

খুটিনাটি নানা ওজর তুলে যে-সব বিজ্ঞানী বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চার 
সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করেন তীদের সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন-_ 
“ধার! বলেন বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চ। সম্ভব নয়, তাঁর! হয় বাংল! জানেন না, 
নয় বিজ্ঞান জানেন ন11” বিজ্ঞানী ষা! সত্য বলে মনে করেন, পরীক্ষার দ্বারা 
তাঁর যাঁথার্থ্য প্রদর্শন করতে চান। সত্যেন্্রনাথও তার বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের 
সামনে মাতৃভাষায় বিজ্ঞীনচর্চার সম্ভাব্যতা বাস্তবে রূপায়িত করার জন্টো 
বিশেষ আগ্রহাদিত--"] £561 0015 525 06811815 07860 50012511561: 
18 000০0017659 6172 20792101006 016 10112171062 100021 
00151501515 জ10) 2 90005 0185 (0৮/8103 5012100০2 2100 500109106%, 
ঘ/1)272 01১০ 1020101] আ1]1 706 217 [00190 1818118£6) 02 18181801)00. 

সত্যেন্দ্রনাথ অনেক সময় আমাদের কাছে আক্ষেপ করে বলেছেন, "আমার 
বদি অর্থবল থাকত তেমন শক্কি-সামর্থ্য থাকত, ত। হলে আমি নিজেই একটা 
বিশ্ববিষ্ঠালয় স্থাপন করে দেখাতুম মাতৃভাষায় উচ্চ বিজ্ঞানশিক্ষা পর্যস্ত দেওয়া 
যায় কিনা এবং তার ফল কত হ্বর্ণপ্রন্থ হয়।” 


যদিও সত্যোন্্রনাথের এই পরম আকাঙ্ষা পূর্ণ হয় নি, কিন্তু বঙ্গীয় বিজ্ঞান 
পরিষদ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তিনি অন্তত একটি দিকে তাঁর জীবনের দ্বপ্রসাধকে 
ব্বপার়িত করতে পেরেছেন । তার অন্তরের ।'কামনা--“যে সমস্ত বস্তজান দেশের 
লোকদের কাজে লাগে, তাদের নীরোগ রাখে, তাদের বিত্বশাঁলী ঝরে, তাদের 


১৩২ বিজ্ঞানাঁচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বস্থু 


মুখের খাবার জুগিয়ে দেয়, সেই জ্ঞান দেঁশের সর্বত্র, সকলের অল্প আয়াসেই 
হয়'_ দেশের " জনমানসে সেই জ্জান ছড়িয়ে দেবার প্রশস্ত ও একমাত্র পন্থা 
হচ্ছে মাতৃভাষার মাধমে বিজ্ঞানের কথা ঘরে ঘরে পৌছে দেওয়া । সেই 
উদ্দেশ্য সাধনেই বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ব্রতী এব গত ষোল বছর যাঁবৎ এই 
উদ্দেশ্তে নান! কর্মপ্রয়াস করে আঁসছেন-_সাঁধারণের উপযোগী সহজ সরল 
ভাষায় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান” মাসিকপত্রিক1 ও সাধারণের জ্ঞাতব্য নানা বিষষে 
বিজ্ঞান গ্রন্থমাল। প্রকাশ, অবৈতনিক বিজ্ঞান পাঠাগার পরিচালন, লোকরগ্রন 
বিজ্ঞান বক্তৃতা ও বিজ্ঞান-প্রদর্শনীর আয়োজন । বিজ্ঞানব্রতী রস-সাহিত্যিক 
রাজশেখর বন্থ বিজ্ঞান পরিষদেব কর্মপ্রয়াসের সাফল্যের উদ্দেশ্টে তাঁর মৃত্যুর 
পুর্বে পরিষদ্কে ৬ হাজার টাকা দান করে যাঁন। সেই অর্থ থেকে প্রতি বছর 
রাজশেখর বস স্মারক বন্তৃতাৰ আয়োজন এবং লব্বপ্রতিষ্ঠ'বিজ্ঞানীর্দের ব্তৃত।- 
প্রদানের জন্তে আহ্বান করা] হয়। 

বাংলাভাষায় লোকরঞ্জন বিজ্ঞানগ্রন্থ প্রকাশ বিজ্ঞান পরিষদের একটি 
প্রধান কর্মোন্ঠোগ এবং অন্তান্ত পুস্তক-প্রকাশকেরাও এ-কাজে এগিয়ে 
এসেছেন। কিন্তু বাঙালী বিজ্ঞানীর। তাদের মৌলিক গবেষণী-পত্র বাংলাভাষায় 
সাধারণত প্রকাশ করেন না। সতোন্ত্রনাথের মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা 
আন্দৌলনের অন্যতম সমর্থক অতুলচন্ত্র গুপ্ধ একদা তাকে বলেছিলেন--“যেদিন 
দেখব বাংলাভাষায় মৌলিক গবেষণাপত্র রচিত হচ্ছে সেদিন বুঝব 
মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চ। সার্থক হয়েছে” । অতুলচন্দ্রের অভী্দা পুর্ণ করার জন্যে 
সত্যেন্্রনাথ এগিয়ে আসেন এবং কেবলমাত্র মৌলিক গবেষণ। নিবন্ধ দিয়ে 
'জ্ঞান ও বিজ্ঞন*-এর একটি বিশেষ সংখ্য। প্রকাশ করেন। 'রাজশেখর বস্থ 
সংখ্যা'ূপে ১৯৬০ সালে এই বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় এবং বহু বিশিষ্ট 
বিজ্ঞানী তীদের মৌলিক গবেষণার বিষয় এতে আলোচনা করেন। বাংলা- 
ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুতপুর্ণ পদক্ষেপ । 


কিন্তু বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের নিজস্ব গৃহ ন! থাকায় পরিকল্পনা অনুযায়ী 
সকল কাজ রূপায়িত কর! সম্ভব হয় নি এবং প্রারস্ত কাজগুলিরও সুষ্ঠ পরিচালন! 
ব্যাহত হয়েছে । একারণে পরিষদের একটি নিজস্ব ভবন প্রতিষ্ঠ। সত্যেন্্রনাথের 
জীবনসান্ধান্বের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। পরিষদের গৃহনির্মাণবল্পে অর্থ সংগ্রহের 


মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চ ১৩৩ 


গন্যে তিনি যেমন সরকারের সাহাঁধা চেয়েছেন, তেমনি দেশবানীর কাছেও 
আবেদন জানিয়েছেন । এ-উদ্দেশ্টে তিনি ব্যক্তি-বিশেষের কাছে গেছেন, শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানসমুহকে অন্থরোধ করেছেন এবং সভাঁপতি বা প্রধান অতিথিরূপে 
বিভিন্ন অনুষ্টানে যোগদ্বান করে উদ্যোক্তাদের কাছে অর্থসাহায্যের আবেদন 
জাঁনাতেও কুষ্ঠিত হননি । তাঁর আবেদনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেমন সাড়া 
দিয়েছেন, বিজ্ঞানানুরাগী বাক্তিবিশেষও অর্থ দীন করতে এগিয়ে এসেছেন 
এবং বিজ্ঞান প্রসাঁরকামী শিল্প-গ্রতিষ্ঠানগুলিও অর্থসাহাধ্য করেছেন। তবে 
কোনে। কোনে। অনুষ্ঠানেব উদ্যোক্তার। তাঁকে শর্থপ্র্দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েও 
শেষ পর্যস্ত তা রক্ষ। করেন নি এবং দু-একটি লক্ধ প্রতি শিল্প গ্রতিষ্ঠানও ( যেখানে 
তিনি স্বয়ং গিয়ে অর্থসাহাযষ্যের জন্যে আবেদন জানিয়েছিলেন) তার মর্ধাদ। রক্ষা 
করেন নি। পশ্চিমবঙ্গ সবকাঁর, দেশীয় শিকল্পপ্রতিষ্ঠান এবং দেশবাঁপীর কাছ 
থেকেযে পরিমাণ অর্থসাহাধ্য পাঁওয়! গেছে তা দিযে কলকাতা! উন্নয়ন সংস্কার 
( 0810065 [100:061061)6 850) কাছ থেকে স্রবিধাজনক হারে 
উত্তর কলকাতাঁব গোয়াবাগ।ন অঞ্চলে এক খণ্ড জমি ক্রয় কবা হয়েছে। এবং 
সতোন্দ্রনাথের সগ্ততিতম জন্মদিবসের ( পয়ল। জান্তয়ারী ১৯৬৭ ) পুণ্যপ্রভাতে 
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ্রপ্রফুল্চন্দ্র সেন উক্ত স্থানে পরিষদ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর 
স্বাপন করেছেন । সতোন্দ্রনাথের অন্তরের স্বপ্নদাধ আজ সার্থক বপাঁয়ণের 
পথে। 


কেউ কেউ দুঃখ প্রকাশ করে থাকেন, বিজ্ঞানাচার্ধ সত্যেন্্রনাথ তাঁর জীবনে 
কোঁনো বিজ্ঞানী-গোরষ্ঠী বা! বৈজ্ঞানিক সংস্থা গঠন করলেন না! এটা হয়তো 
তার জীবনের একটি ক্রুটি। কিন্তু দেশের বৃহত্তর জননমাঁজকে বিজ্ঞানমুখী করে 
তোলার জন্তে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ্দের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তিনি যা করেছেন 
তার মূল্যও তো! কম নয়! তা-ই কি তকে চিরম্মরণীয় করে রাখবে না? 
এ-কথ! নিঃসংশয়ে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর মতো, স্বামী 
বিবেকানন্দের শ্রীরাম মঠ ও মিশনের মতো, নেতাজী সথভাষচন্দ্রের 
মহাঞজাতি সদনের মতো সত্যেগ্জ্রনাথের বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ তার অক্ষয় 
কীতি বহন করে “কালের কপোলতলে শুত্র সমুজ্জল” হয়ে থাকবে। 


সত্যেন্দনাথের রচনা ও বন্তৃতা 


সত্যেন্দ্রনাথ তার নিজস্ব বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে যেমন স্বল্পনংখ্যক 
নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন, তেমনি অন্যন্য মানব-সাংস্কৃতিক বিষয়েও তার রচিত 
প্রবন্ধের সংখ্যা সীমিত। এমন কি, স্ব্দেশেবিদেশে বিভিন্ন উপলক্ষে তিনি 
যে-সব বক্তৃতা প্রদান করেছেন তার অধিকাংশই মৌখিকভাবে প্রদত্ত-_লিখিত 
ভাষণ নয়। এদেশে বর্তমান যুগের মনীষী ব্যক্তিদের মধ্যে সত্যেন্্রনাথই 
বোধ হয় সবচেয়ে কম লিখেছেন । 

বিজ্ঞানীমহলে কেউ কেউ প্রকাশিত গবেষণা-পত্রের সংখ্যাধিক্যের প্রতি 
গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন এবং ধার যত বেশি গবেষণা -পত্র প্রকাশিত হয়েছে 
তিনি তত আত্মশ্লীঘা বোধ করে থাকেন। কিন্তু সত্যকাঁর গবেষণা কাজের 
মূল্য নিত হয় সংখাধিক্যে নয়_-হয় কাঁজের উৎকর্ষে। তাই সত্যেন্দ্রনাথ 
মাত্র চার পতাঁর একটি গবেষণাপত্র ( বোঁস সংখ্যায়ন সংক্রান্ত ) রচন। করে 
মহাবিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন এবং বিশ্বজোড়। 
খ্যাতি অর্জন করেছিলেন । সত্যেন্্রনাথের পরবর্তীকালের “একক ক্ষেত্রত 
সম্পকিত গবেষণাঁর ক্ষেত্রেও এই একই কথা বলা যায়। 


সত্যেন্্নাথের রচনার পরিমাণ যদিও অত্যন্প, কিন্ত যতটুকু তিনি লিখেছেন 
তাতে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য স্থপরিস্ফুট | বিজ্ঞানীর। ব্বধর্মে ভাবাবেগবজিত, 
এ-কাঁরণে তাদের রচনায় অযথা উচ্ছ্বাস ব। চটকদার বাক্যবাছল্য দেখা যায় 
না। যতটুকু কথা তাঁরা বলেন ওজন করেই বলেন। দ্বিতীয়ত, ধারণ ধার 
হচ্ছ ও অন্থ্ভূতি ধার গভীর, তাঁর বক্তব্য সহজ প্রাঞ্ল হবেই। সত্যেন্ত্রনাথ 
রচিত গবেষণাপত্রে এবং সাধারণ বৈজ্ঞানিক আলোচনাতে এ ছুটি প্রসাদগুণই 
দেখা যায়। 

১৯৪৪ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩১তম 
অধিবেশনে মূল-সভাপতিরূপে সত্য্দ্রনাথ প্রদত্ত [১৩ 018591091 
00917010190 2170 002 03081760108 006০5" জম্পর্কে লিখিত ভাষণটি 
তার এই রচনাবৈশিষ্ট্যের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন-..ণণ£ ৩ 8৫৫ 0৫৫ 
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সতোন্দ্রনাথেব নিপুণ ই*বেজি বচন যখন এত সহজ ও প্রাঞ্জল, তখন তাঁর 
বা"লাঁভাষ।ব বচন! যে আবও প্রাঞ্জল ও জদঘগ্রাহী হবে তা সহজেই অন্মেয। 
ছাত্রীবস্থা থেকেই তিনি বাংল'-পাঁহিতোর গভীর অন্তবাগী এবং সাহিতাচর্চাষ 
আগহী । ছাত্রকানলই তীঁব বাংলাভাষাঁষ যথেষ্ট দখল ছিল এবং পববতকাঁলে 
গ্রমথ চৌধুবী, শবতচন্দর ও ববীন্দ্রনাঁথেব সংস্পর্শে এসে তা উত্তরোত্তব বৃদ্ধি পাষ। 
প্রমথ চৌধুবী বাংলা-সাহিত্যে ঘষে চলিত ভাষাবীতি প্রচলন কবেন ত। 
সাতান্দ্রণাথকে গভীরভাবে আর্ট কবেছিল এবং তাঁর নিজন্ব বাংলা বচনাষ 
প্রমথ চৌধুরীর এই রীতির প্রভূত প্রভাব দেখা যাঁষ। 

চলিত ভাষার প্রসাঁদগুণে এবং বক্তব্যের স্বচ্ছতা জটিল বেজ্ঞানিক 
আলোচনাঁও যে কত প্রাঞ্জল হতে পাবে তা সত্যেন্্রনাথের প্রথম প্রকাশিত 
বাংলা বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ বিজ্ঞানের সংকট" ( পরিচয়, শ্রাবণ ১৩৩৮ ) পড়লে 
হদযলম করা যাঁষ। নিদর্শনম্ব্ূপ এই প্রবন্ধের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত 
করছি ।-_ 

"ইলেকট্রন ও প্রোটন কিংবা গতিশীল কুক্ত্শরীর পবমাণুদের রল্স্থল 
আকাশশক্ষেত্র। প্রথমে পবমাণুবাদীদের ধারণ। ছিল যে, ইন্দ্িয়গ্রাহ্থ জড় 
গোলকের আয়তন ও আকৃতি যেমন আমর! ভাবতে পাবি, অতি ক্ষুদ্র ও 
ইন্দিয়াতীত পরমাণুদের কিংবা আরে! ছোট প্রোটন বা ইলেকট্রনের আয়তন ও 


সত্যন্দ্রনাথের রচনা ও বক্তা ১১৩৭ 


আরুতি৭ আমর। সেইবূপে কল্পনা করতে সক্ষম। অগুতে অণুতে কিংবা 
প্রত্যেক পরমাণুর ভিতরকাঁর বিভিন্ন বৈছযাতিক অংশের ব্যবধান এই সকল 
সম্মাতিস্দ্্র খণ্গুলিৰ আঁরুতি এবং আয়তনের অন্রপাতে অনেক অধিক। 
জগৎ বিচ্ছিন্ন কণীসমষ্টি। তাঁদেব মধ্যে ব্যবধান ও দুরত্ব এত বেশি ষে, 
জগতের কথা ভাবতে গেলে প্রথমেই পদার্ঘরিক আকাঁশক্ষেত্রের কথা মনে 
পড়ে । অথচ আলোকের ধর্ম অন্থশীলন কবতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকের৷ দেখলেন 
যে আলোককে এই আকাশপথে বহমান তবঙ্গবিশেষ বলে ভাবলে এই শাস্ত্র 
অনেক মমস্যাঁব সছৃত্তর মিলে যাঁয। ফলে উনবি*শ শতাব্দীর প্রথম থেকেই 
এই ধারণ! তাঁদের মনে বদ্ধমূল হষে গেল যে, ব্রহ্ধা্ড বোপে "মাছে ঈথার নামে 
একট] বিচ্ছেদহীন অখণ্ড পদার্থ। পরমাণু বাঁ বিদ্ভাৎকণ1 সেই ঈথার-সমুজরে 
ভাঁলমান। মাঁলোৌকবশিং এই ইঈথার-সমঞ্ডেব তবঙ্গবিশেষ । এই সমূঙ্ধে 
ছেোটবভ নানারকমের ঢেউ উঠতে পাঁরে এবং সকল ঢেউ বিক্ত আঁকা শক্ষেত্রে 
সমান ক্ষিপ্রগতিতে ধাবমান। আমলোর বর্ণভেদের কাঁবণ ঢেউ-এব দৈর্ধোর 
তাবতম্য। যে সকল ঢেউ-এর স্পন্দন আমাদের দর্শনেন্দ্রিষে 'শালোকজ্ঞান 
উৎপাদন করে, তার্দের চেয়েও "নেক বড ও অনেক ছোঁট ঢেউ আজকাল 
বৈজ্ঞানিকের| 'আনিক্ষাণ কবেছেন । ঈথারে তরঙ্গ উত্তোলন করবার রহতন্তের 
অনেকট1 আঙ্গকাঁল মানুষের আয়ত্তে এসেছে । আঁক আকাঁশপথে যে বেতারে 
নিমেষের মধো একস্বান থেকে সহত্র সহত্র যোঁছন দূরে মাঁষের খবরাখবর 
যাচ্ছে, সেই কাধে 'বার্তাবহ ঈথারের ঢেউ । এগুলি আলোক ঢেউ-এর চেয়ে 
অনেক বড। পক্ষান্তরে যে রঞ্চনরশ্মি আজকাঁল রোঁগ-নিদানের জন্য প্রায়ই 
বাবন্ৃত হচ্ছে সেগুলিও ওই উঈথারেব তরঙ্গমাত্র, তে সেগুলি আলোর. ঢেউ- 


এর তুলনায় অনেক ছোট ।” 


আর একটি উদাহরণ আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের মতে! জটিল 
তবও কত প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি ব্যক্ত করেছেন--“এইসময় ( ১৯০৫) 
আইনষ্টাইন তার বিখাঁত আপেক্ষিক তাবাদের প্রবন্ধ প্রকাশ করেন | পেটেণ্ট 
মফিসে কাঁজ করেন পেটের দায়ে, গবেষক হিসাঁবে তখন সম্পুর্ণভাঁবে অজ্ঞাত- 
চুলশীল --এখান থেকেই সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কথ! তিনি বিজ্ঞানজগতে প্রচার 
$রেন। বিরোধের কারণ দেখালেন, বিশেষ করে নিউটনীয় গণিতে কালের 


১৩৮ বিজ্ঞানাচার্য সত্োন্দ্রনাথ বস্থ 


পরিকল্পনায় । দর্শকের গতিনিরপেক্ষ এই কালি যে বৈজ্ঞানিক জগতে অচল -__ 
এটিই আপেক্ষিকতাঁবাদেব মূল কথ! । প্রতি দর্শককেই তাব জগক্তর মাপজোখের 
ব্যবগ্থা করতে হয়। প্রাকৃতিক ঘটনাগুলির মধ্যে কার্কারণের শৃঙ্খলা খুঁজতে 
গেলে-কোথায় ঘটেছে কোন্‌ বিশেষ ঘটনা এবং কখন সেটি ঘটলো 
এই দু-এরই খবর রাখতে হয। ব্যবধানের হিশাঁব হয় মাঁপকাঠির গুণে ও 
ও ইউক্লিভীয় জ্যামিতির মূল স্থত্রগুলি অন্গসাবে এবং সময়ের মাঁপ করতে 
হবে ঘডির কল্পনা! করে। প্রথম থেকে ধরে নিলে চলবে না ঘে এই মাঁপ- 
জোখের কাল একই এবং দর্শকের গতিনিবপেক্ষ, ববং বু্তে হবে যে কালেব 
পরিমাপের সম্ভাবনাঁব মধ প্রচ্ছন্ন আছে যে মূল নীতি ৫সটিই হচ্ছে মালোকের 
দর্শকনিরপেক্ষ অপরিবতিত বেগ। মাত্র এরই আশ্রষে প্রতি দর্শকের যে 
নিজন্ব কালের পবিকল্পনা সম্ভব তা আমব। অবিসন্বাদীৰপে দেখাতে পারি । 
পবিমিত কাঁলেব এই কল্পনাব সঙ্গে নিউটনীয় গণিতের সাক্ষাৎ বিবোধ আছে। 
আইনষ্টাইনের অন্থসরণে দেশ ও কালের পবিমাপেব মধ্যে দর্শকেব নিজের 
গতিগ প্রভাব প্রচ্ছন্নভাবে থাকে ত। সকল বিজ্ঞ।শী ত্বীকাঁৰ কবেশ। প্ররুতিব 
নিয়মাঁবলীব মুল স্থত্র যে এইভাবে শ্রদ্ধ চিন্তাপথে আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভব, 
আইনষ্টাইনের আবিষ্কার তাঁব উজ্জল দৃষ্টান্ত ( আউনষ্টইন £ জ্ঞান ও বিজ্ঞান, 
এপ্রিল ১৯৫৫ )। 

বিজ্ঞানের মূল তত্ব সম্বন্ধে যার্দের মোটামুটি ধাঁবণা আছে তার সকলেই 
জটল বৈজ্ঞানিক বিষষেব এইবকম প্রাঞ্ন আলোচনা সহজেই অনুধাবন 
করতে পারবে । 


বাংলাভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ে সতোন্দ্রনাথের রচন। শুধু যে প্রকাশভঙ্গীতে 
সহজ প্রাগ্ুলস্তা নয়, তার লেখার মধ্যে যথেষ্ট সাহিত্যিক মু্দিয়ানার পরিচয়ও 
পাওয়া যায়। এরই কিছু নিদর্শন উদ্ধত করছি-_“হূর্য সারা ব্রহ্মাণ্ডে তেজ 
ছড়াচ্ছে, পৃথিবীকে দিচ্ছে উত্তাপ, আলো । নেই তেজ, আলো, উত্তাপের 
সাহাধ্যে প্রাণ গডছে অদ্ভূত জীবঞ্জগৎ। অচেতন বস্তর জভতাকে দুর করে 
চেতনের কায়বস্ত গডতে দরকার বিপুল কার্ধসম্তারের, তাঁরও চাহিদা যোগায় 
হূর্ধের এই তেজ । এই বিপুল কার্ধক্ষমতার সার কি করে বস্তপ মধ্যে বদ্ধ হলো। 
কি কৌশলেই আবার তাকে নিজের কাঁজে লাগানো যাবে, সব সময় এই কথ 


সত্যোন্্রনাথের রচনা ও বক্তৃতা ১৩৯ 


ভাবছে মানুষ । যে অবস্থা, ষে পরিবেশের মধ্যে সে জন্মেছে, মান্য তাকে 
নিত্যঞ্রব বলে মানে না। সেচায় মনের মত জগৎ গড়তে, যার মধ্যে তার 
প্রাণের প্রেরণা অবাধ স্ফৃত্তি লাভ করতে পারবে। জগতের সৃষ্টির খেলার 
মুল স্ুত্রগুলি তাই সে খুঁজছে। বস্তর মধ্যে লুকানো শক্তির ভাণগ্ডারের 
চাঁবিকাঠি তাই তার নিতাস্ত দরকার । হাক্জার হাঁজার বৎসরের ইতিহাসের 
মধ্যে তার এই সাধনার কথ।, প্রতিকূল অবগ্থার সঙ্গে এই সংগ্রামের বর্ণনা 
লেখা রয়েছে ।:"মাহুষ তই সভ্যতার ধাঁপে উঠছে, যতই সভ্যতার প্রসার 
বৃদ্ধি হচ্ছে, ততই বেডে যাচ্ছে জমানো! তহবিল থেকে খরচের হার। পৃথিবী 
প্রতিদিন যা সূর্যের কাছে পাচ্ছে, তাঁরই পরিমিত বায়ে তার সংসার আর 
চলে না । বর্তমান সভ্যতার চাহিদা মিটানে। শক্ত, তবু সে মোহিনী তাকে মুগ্ধ 
করেছে । কল্পনার কুহকে নিজের খেয়ালে সে পুর্ব যুগের তহবিল নিঃশেষ 
করতে চলেছে ।..*জুয়াখেলায় সর্বস্বান্ত হয়েও পাঁকা জুয়াড়ীর চৈতন্ঠ হয় ন|। 
মে ফেরে নতুন বিভ্তের সন্ধানে, যা পণ রেখে আব|র সেই' সর্বনেশে জুয়ায় 
নিজের ভাগ্যপরীক্ষা নতুন করে করতে পারবে । মান্তষের প্রকৃতি কতকটা! 
এই জাতীয়” (শক্তির সন্ধানে মানুষ : জ্ঞান ও বিজ্ঞান, মার্চ ১৯৪৮ )। 

এই লেখা পড়ে কি মনে হবে এটি নীরস বিজ্ঞান আলোঁচন।? মনে হনে 
যেন কোনে দক্ষ সাহিত্যিকের রসোভীর্ণ রম্য রচন] পড়ছি! সত্যেন্্রনাথের 
রচনা থেকে এমনি আরও বহু নিদর্শন দেওয়া যায়। 

সত্যোেন্দ্রনাথের রচনার মতো তাঁর বক্তৃতায় বা ভাষণেও ভাষ। বা বক্তব্যের 
কোনে! জটিলতা! থাকে না এবং তাতে পাগ্ডিত্য জাহিরিপনাও প্রকাশ পায় 
না। যা তিনি বলতে চান তা সহজ সরলভাবেই ব্যক্ত করেন। সাধারণত 
ঘরোয়া পরিবেশ বা বৈঠকী ঢঙ্ডেই তিনি বস্ৃতা করে থাকেন। কিন্তু তার 
বক্তৃতার মধ্যে মননশীলতা৷ ও আত্মোপলন্ধির স্থুর সব সময় ফুটে ওঠে । 
এ-কারণে তাঁর বন্ৃত শ্রোতার হৃদয়কে স্বভাবতই স্পর্শ করে। 

সত্যেন্্রনাথের বক্তৃতার এই বৈশিষ্ট্যের আভাস দিতে ছটি বক্তৃতার অংশ- 
বিশেষ উদ্ধত করছি । জাপানের টোকিও শহরে আয়োজিত “বিজ্ঞান ও মাঁনব- 
সমাজে তাঁর স্বান' সম্পফিত আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে 
তিনি এক জায়গায় বলেছিলেন--"***স 0116150511505 8০ 1290060 0০ 
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বূল। হযেছে, কিন্তু কত চিস্তাপুর্ণ ও অর্থব্যগুক | 


কলকাত। বিশ্ববি্য(লযেব বিজ্ঞান কলেজে প্রদ্দন্ত তব একটি বক্তৃতাষ 
এন স্থবেবই প্রভিব্বনি শোন। যায । এদেশে সন কিছুব মধো একটা সনাতনী 
মনেব প্রশাব সম্পার্ক আলে!৮নাপ্রলঙ্গে তিনি এই বন্তুতাব অংশবিশেষে 
বলেছ্বিলেন-একবাঁধ পবিহাঁসচ্ছলে আমাদের দেশেব এক নেতা বলেছিলেন 
আব একজন বিশেষ কোনে। নেতার বিষষে যিনি সনাতনী । বলেছিলেন, 
“লোকটি এমন সোজ। ছুবি যদি তাব মধ্যে চালিযে দাঁও তাহলে সেটা কর্ক-্কু 
হযে বেবিষে আসবে। আমাদের দেশেব লোঁকেব মনোভাব হয়তো এই 
ধবনেব। খুব সোজা সবল সত্য কথা বললে সেট। অনেক সময় কাব্য হযে 
বেরিয়ে আমবে। অদ্ভুত মনোগাব। এইটে আমাব বাব বার মনে হয ষে 
আমাদের কথাও*যেমন, চলনেও তেমনি এবং বিজ্ঞানও প্রায় তাই। যে 
মনোভাব বলিষ্ঠ, ষাকে বলে “কোর্দালকে কোদাল বলা” সেটা! যেন আমাদের 
মনেতে বিশেষ নেই। আমাদেব সবই কাব্য। কাব্যমধু খেয়ে আমরা 
একেবারে এমন মাতোয়ার। হযে আছি যে চোখেব সামনে আর কিছু দেখি না ।* 


সত্োন্দ্রনাথ ব্বদ্দেশেবিদেশে বহৃস্থানে নান। উপলক্ষে নান] বতৃত। দিয়েছেন 
এবং পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধার্দিও কিছু কিছু লিখেছেন, কিন্তু আজ পর্যস্ত তায় 


সত্যেন্জরনাথের রচনা ও বক্তৃতা ১৪১ 


রচিত কোনে! গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি ( কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বন্পূর্বে 
প্রকাশিত ডঃ মেঘনাদ সাহার সহযোগিতায় আইনষ্টাইন ও মিনকওক্ষি-র 
আপেক্ষিকতাবাদের ইংরেজি অন্থবাদ-গ্রন্থ ছাডা)। এ-সম্পর্কে কেউ কেউ 
অন্ুযোগও করে খাকেন-_সত্যেন্ত্রনাথ বাংলাভাষায় বিজ্ঞ।নচচার জন্তে দীর্ঘদিন 
যাঁবং আন্দোলন করে আসছেন, কিন্তু তিণি নিজে বাংলাভাষায় একটি বিজ্ঞান- 
গ্রন্থ রচনা! করলে ভালো! হত। বিঞ্জান গ্রন্থ রচনার জন্যে সত্যেন্্রনাথ নিজে 
লেখনী ধারণ করলে একটি আদর্শ গ্রস্থ রচিত হত শিঃসনেহে এবং অন্ান্ত 
বিশিষ্ট বিজানীরাঁও বাংলায় বিজ্ঞান গ্রন্থ লেখায় বিশেষ প্রেরণালাভ করতেন । 
কিন্ত একট! কথা আমার্দের মনে রাখা প্রয়োজন, ধার! চিন্তারাজ্যে নিয়ত 
আত্মমগ্ন তাঁদের দিয়ে ফরমাশমাফিক কোনো কাজ করানো যায় না। 
তাঁর! ন্বয়ং যদি প্রেরণ বোধ করেন, তবেই একট। মহৎ স্থ্টি হতে পারে । 


দেশবাসীর শ্রন্ধাগ্জলি 


ধাদের পরিচয়ে দেশের পরিচয়, ধাদ্দের গৌরবে দেশেব গৌরব, খাদের 
মনীষায দেশের মনীষাব স্বাক্ষর_-দেশে দেশে যুগে যুগে তাদের প্রতি মান্য 
শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কবেছে । আমাদেব দেশেও তাঁর ব্যতিক্রম হয নি। এবং 
যখন তীাদেব জীবনেব কোনে! বিশেষ উপলক্ষ আসে, তখন স্বভাবতই 
শ্রদ্ধানিবেদনের আকাজ্ষা বিশেষভাবেই জেগে ওঠে । মনীষীদের সপ্ততিতম 
বর্ষপুতি উৎসব এমনি এক পবম আকাজ্ফিত উপলক্ষ । জাতিব জীবনে এমন 
উপলক্ষ সচরাচর ঘটে না। তাই যখন এমন বিবল উপলক্ষ উপস্থিত হয় তখন 
দেশবাসীব আনন্দেব' সীম। থাকে ন।। ইতিপুর্বে এমন আনন্দময উপলক্ষের 
দুরললভ সুযোগ আমবা পেযেছিলুম আচার্ষ জগদীশচন্দ্র, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, 
আচার্ধ প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ মনীষীদেব মহাঁজীবনে। আগ ১৯৬৪-ব পয়লা 
জান্যাবীব শুভ দ্বিনটিতে এমনি আব এক দুর্লভ স্থযোৌগ আমবা পেষেছিলুম 
বিজ্ঞানাচার্য সতোন্দ্রনাথেব সপ্ততিতম বর্ষ-পুতি উপলক্ষে । 


বিজ্ঞানী হিসাবে সত্যেন্দ্রনাথ বিজ্ঞান-জগৎকে যা দিয়েছেন এবং মানুষ 
হিসাবে তাঁর কাছ থেকে দেশ যা পেয়েছে, তার ম্মবণে ও গৌববে 
তার গুণমুগ্ধ দেশবাসী একটি আনন্দ-মহোৎ্সবেব মধ্য দিয়ে সঞ্ততিতম 
বর্ষপুতি উপলক্ষে তাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছিলেন । বিশ্বকৰি 
রবীন্দ্রনাথ ও নেতাজী স্ুভাষচন্দ্রেরে পুণ্যন্থতি বিজ্ডিত মহাঁজাতি 
সদনে এই মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেদিন খষিকল্প এই প্রাজ্জ মাচ্ষটিকে 
স্য়ের শ্রদ্ধার্ধ্য নিবেদন করতে সমাজের সর্বস্তবেব মানুষ এগিয়ে এসেছিলেন-- 
তীর্দের মধ্যে ফেন ছিলেন আচার্য বন্থব ছাত্রছাত্রী, সহকমী ও বন্ধুগণ, তেমনি 
ছিলেন দেশেব সাধারণ মানুষ ধার। সত্যেন্দ্রনাথের প্রজ্ঞ। ও হৃদয়বতার কথা 
শুধু পত্র-পত্রিকায় পড়েছেন বা লোকপরম্পরায় গুনেছেন। সেদিন মহাজাতি 
সদন ঘেন পরিণত হয়েছিল এক মহাঁতীর্ঘে--যেখানে বিজ্ঞানাচার্ধ সত্যেজ্জনাথের 
সন্দর্শনে সমবেত সকলে । স্ুপ্রশস্ত মহাজাতি সদনে সেদিন তিল ধারণের 
স্থান ছিল ন1-_-সদনের বাইরেও ছিল আগ্রহাকুল অগণিত জনতা।। 

সত্যেজনাথকে সেদিন অভিনন্দন জানিয়েছিলেন শুধু এদেশের রাষ্ট্রপতি, 


দেশবাসীর প্রদ্ধাগ্ুলি ১৪৩ 


উপ-রাষ্্রপতি, কেন্ত্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় নয় ; তাঁকে অভিনন্দিত 
করেছিলেন অধ্যাপক হাঁইসেনবার্গ, অধ্যাপক বাল, অধ্যাপক মার্ক, 
অধ্যাপক ইয়ামানুচি প্রমুখ বিশ্বের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী এবং লগ্ডনের রয়েল 
সোসাইটি প্রভৃতি বিশিষ্ট বিদ্বেশী বিজ্ঞান-সংস্কাও। অনুষ্ঠানে অধ্যাপক বস্থকে 
সংবর্ধন] জ্ঞাপন করেছিলেন কেন্ত্রীয় মন্ত্রী অধ্যাপক হুমাধুন কবীর, ডঃ দেবেন্ত্র- 
মোহন বন্থ্‌, অধ্যাপক প্রশাস্তচন্দ্র মহলানবীশ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য 
শ্রী বি মালিক, শ্রীহারীতকষ্ণ দেব এবং জন্মোৎ্মব কমিটির সভাপতি পশ্চিমবঙ্গের 
মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুন্নচন্ত্র সেন । দেশবাসী তাঁর হস্তে অর্পণ করেছিলেন অর্ধ্য ও 
অভিনন্দন-পত্র এবং তার সহধমিণীকে প্রদান করেছিলেন শ্রদ্ধা-উপহার | 


সত্যেন্দ্নাথের প্রতি শ্রন্ধাঞ্লি জানিয়ে দেশবাসী সেদিন বলেছিলেন-_ 
আচাধদেব, 

সুদীর্ঘকাল পদীর্থবিজ্ঞানের দুরূহ গবেষণায় সাফল্য লাঁভ করে জগতের 
বিজ্ঞানসাধনাকে তুমি বিশেষভাবে সম্পদশালী করেছ। ধাদের অক্লান্ত সাধনায় 
আজ ভারত বিশ্বের বিজ্ঞানসভায় সুপ্রতিষ্ঠিত, তুমি তাদেরই অন্যতম । বিজ্ঞান- 
ভারতীর আরতিশালায় তোমারই হস্তের প্রদীপ অনির্বাণ শিখায় আজ 
প্রদীপ্ত। আমরা তোমার স্বদ্দেশবাসী, ছাত্রবৃন্দ, সহকমী ও বন্ধুবর্গ--আমাদের 
গৌরবের অবধি নেই। আজ তোমার সপ্ততিবর্ষ পুতিতে আমাদের আস্তরিক 
প্রদ্।। ও শুভ কামনা! জানাই । 


হে তপস্থি, 

পদ্ার্থবিদ্ভার ও গণিত শাস্ত্রের নব-রূপায়ণ তোমার সাধনায় । মহাবিজ্ঞানী 
ডিরাঁক একশ্রেণীর মৌলিক কণার যে 'বোঁসন* নামকরণ করেছেন, তা তোমারই 
অক্ষয় কীতির স্বাক্ষর বহন করে। হে কর্মবীর, মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান- 
চর্চায় তৃমি উদ্ন্ধ করেছ দেশবাসীকে । বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠা 
তোমারই মহৎ কীতি। 


হে বিশ্ববরেণ্য, 
বাংলার স্থষোগ্য সন্তান তুমি। কিন্ত তোমার যশ শুধুমাঅ বাংল1 বা 
ভারতে নয়, সমগ্র বিশ্বে আঁ পরিব্যা্ড । শ্বদেশের জাতীয় সরকার তোমাকে 


১৪৪ বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বনু 


শ্রদ্ধার সঙ্গে জাতীয় অধ্যাঁপক-পুদে বরণ করে নিয়েছে, আর তোমার প্রতিভামৃগ্ধ 
বিদেশী বিজ্ঞান-সমাজ তোমাকে রয়েল সোসাইটির বিশিষ্ট, সদন্তবপে গ্রহণ 
করেছে । একদিকে তোমার নামের সঙ্গে বিশবিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের নম 
সসম্মানে যুক্ত, অপরদিকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জয়তিলক তোমাঁপ ললাটে। 
তোমার বিপুল কীতি দেশবিদেশে আজ সুবিদ্িত। 


হে সত্যপুজারি, 

বিদ্টার আরাঁধনায় তুমি উৎপর্গ করেছ তোমার সমগ্র সত্তাকে । সে-পুজার 
শুভ্র জ্যোতি দ্বিকৃদ্দিগন্তরে বিচ্ছুপ্পিত। শিশুঞ্ছল5 সারল্য ও মধুময় হাসির 
সহিত কঠোর সত্যনিষ্ঠা তোমার মানবতাঁকে মহিমান্বিত করেছে । তোমার 
গভীর মানবপ্রীতি ও চওিত্রমাধুর্ষে, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও স্বদেশের পাঁধিব 
সমৃদ্ধির প্রসার প্রচেষ্টায় মূর্ত হয়েছে প্রাচ্য ও প্রতীচোর মিলিত সত্ত।। হে বন্ধু, 
দুঃখের দিনে তোমায় কাছে পেয়েছি মমবেদন।, সুখের দিনে পেয়েছি তোমার 


আনন্দের সাহচর্য 


ক 
হে সর্বজনপ্রিয়, 
তুমি আমাদের হয়েও সবাকার, ভারতের হয়েও বিশ্বের, তোমার কর্মময় 


দীর্ঘজীবন কামনা করি। হে গুরু, তোমার আলোকবতিকা আমাদের পখ 
প্রদর্শন ককক, তোমার মানবতা আমাদের অস্তর উদ্ুদ্ধ করুক। তুমি আমাদের 
অপরিসীম শ্রদ্ধ। ও ভক্তির অর্ঘ্য গ্রহণ কর। 


দেশবাসীর এই শ্রদ্ধাগ্জলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে রইলে। তাঁর স্রেহধন্য এক নগণ্য 
শিষ্েরও আছার্ধ্য__ 
প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে 
নিধীনাং ত্বা নিধিপতিং হ্বামহে। 
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স্পলিন্পিউ (ক্র) 


উত্তর কলকাতার গোয়াবাগান অঞ্চলে ঈশ্বর মিল লেনের 
পৈতৃক গুহে জন্ম । 

হিন্দু স্বুল থেকে এন্টবন্ল পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার । 
প্রেমিডেন্সি কলেজ থেকে আই এস-সি পরীক্ষায় প্রথম 
স্কান গ্রহণ । 

প্রেসিডেন্সি কলেজে থেকে গণিত অনার্স-এ শীর্ষস্থান 
অধিকার । 

কম্ুলিয়াটোলা-নিবাসী ডাঃ যোগীন্দ্রনাথ ঘোষের একমাত্র 
সস্তান শ্রীমতী উষাবতী দেবীর সহিত বিবাহ । 

এম এস-সি পরীক্ষায় মিশ্র গণিতে প্রথম স্থান অধিকার । 


বিজ্ঞান কলেজে পদ্ার্থবিষ্ভা ও মিশ্র গণিতের লেকচারার- 
রূপে যোগদান। 

ঢাক] বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের রীভার-ক্ষপে 
যোগদান । 

“বোন সংখ্যায়ন”' সংক্রান্ত বিশ্বখ্যাত গবেষণাপজর রচন। 
এবং স্বয়ং আইনষ্টাইন কর্তৃক অনুদিত হয়ে বিশিষ্ট জার্মান 
পজিকা 261650191166 281 0085510+-এ সেটি 
প্রকাশিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থসাহাধ্য লাভ 
করে ইউরোপ গমন। প্রথমে ফ্রান্সে গমন এবং সেখ]নে 
মাদাম কুরী এবং দ ক্রোয়ীর গবেষণাগারে " কিছুকাল 
গবেষণা । 

জার্মানীতে গমন এবং বালিনে আইনষ্টাইনের সঙ্গে 
সাক্ষাৎকার ও আলাপ-আলোচনা, পদার্থবিষ্ঠান্ন সাপ্তাহিক 
সেমিনারে যোগদান । 


১৪৬ বিজ্ঞানাচার্ধ সত্যেন্ত্রনাথ বন্থু 


১৯২৬ ঃ জার্ধানী থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন । 
১৯২৭ £ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপকরূপে 
যোগদান 3 বিজ্ঞান বিভাগের ভীন । 
১৯২৯ ঃ মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে 
পদার্থবিদ্যা ও গণিত শাখার সভাপতি । 
১৯৩৭ £ রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিজ্ঞান-গ্রস্থ “বিশ্বপরিচয়” সত্যেন্্রনাথের 
নামে উৎসর্গ করেন । 
১৯৪৪ £ দিল্লীতে অন্থষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩১ তম 
অধিবেশনে মূল সভাপতি-পদে বৃত। 
১৯৪৫ £ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের খয়র! 
অধ্যাপক-পদে যোগদান । 
১৯৪৮ £ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠা এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞান' 
পত্রিক! গ্রকাখ । 
১৯৪৮-৫০ £ ভারতের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স-এর সভাপতি । 
১৯৫১: 02900-র আহ্বানে আন্তর্জাতিক পরিগণন কেন্দ্র 
গ্রতিষ্ঠার বিষয় বিবেচনার জন্যে ভারতের বিশেষ 
প্রতিনিধিন্ূপে প্যারিসে গমন ॥ পরে ইংলগু ও জার্মানী 
ভ্রমণ। 
১৯৫২-৫৮ ঃ রাষ্ট্রপতি মনোঁনীত রাজ্যসভাঁর সদন্ত | 
১৯৫২ : কটকে অন্ুঠিত নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে 
বিজ্ঞান শাখার সভাপতি । 
১৯৫৩ 2 বিশ্ব শাস্তি কংগ্রেসের আমন্ত্রণক্রমে বুদ্রাপেস্টে গমন ) 
প্যারিস, কোপেনহাগেন, জুরিখ, প্রাগ ও মস্কো ভ্রমণ । 
, ১৯৫৪ £ প্যারিসে আতস্তর্জাতিক ক্রিস্ট্যালোগ্রাফী সম্মেলনে 
যোগদান । 
ভারত সরকার কর্তৃক “পদ্মবিভূষণ' সম্মানে ভূষিত। 
১৯৫৫ £ ফ্রান্দের জাতীয় বৈজানিক গবেষণ। সংসদের আমম্ত্রণক্রমে 
প্যারিসে গমন। জুলাই মাসে স্থইজারল্যাণ্ডের বার্ন 


১৪৯৫৬ ৪ 


পরিশিষ্ট ১৪৭ 


শহরে আয়োজিত “আপেক্ষিকতাবার্দের ৫* বছর" পুভি 
উপলক্ষে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান । 

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যযপক-পর্দ থেকে 
অবসর গ্রহণ ; বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্ধ-পদে 


“ যোগদান । ব্রিটিশ বিজ্ঞান অন্কশীলন সমিতির আহ্বানে 


১৯৫৭ 5 


লগুন গমন । 

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবাধিকী উপলক্ষে 
সম্মানস্চক ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত। এলাহাবাদ ও 
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডক্টরেট উপাধি প্রদান। 


স্পল্লিশ্শিউ । স্থ ) 
গবেষণাপত্র ও রচনাবলী 


গবেষণা পন্জ £ 


|. 


২ 


10. 


(৬101৬, বি. ১০1)2 )--4 0০৬ ০0090101106 5706 ঠা 
50255565 11) 11201017 : 00101195010181551 10759211765 36, 1918, 
71721£5 57০০010 016 21) 20107101806] : [91)11. 1176) 40 
1920, 

[018170105 3655202101150 11018001111 [70517008656 : 7০103, 1. 
[91)5511, 030 269 1924. 

৬ 72)2516101)56/101)6 17) 90:0101000656010 1021 £1/০921- 
10101 ৬01) 1৬1201716 : 10165, £, 01755113027, 1924. 


0017 06 ০0170110166 1010171)01)6-00910127)05 01 016 10)2-502615- 
0105 £ 50111)52,11)০ [11701281) 7017171791 01 90680150105. ৬০1 2, 
70216 4) 19306. 


00) 10176 0০071 1০116500101) 0 212011:01772500010 255 11) 
01০ 1017059101)616 : 1001217 00010101 0£ 0155105, ৬০1 2. 
5০: 2, 1938. 

৩০0/0195 1) 1,0121002 £1:09017 : 00112501706 0162 02101108 
11021720100] 909০1605. ৬০1 31, 1939. 

(৬/16 5. 0. 791 )-1006 ০01079166 5010016)1) 01 0০ ০002- 
6298 
0968 
01০০, ৪6, 11796. 9০101)025, [15019 ৬০1 17, 1941. 

002 217 117066051 6002:0017 2950012.020 ৮100 052 ০0018601) 
60: 1150:08০1) 20010: 9011, 081. 1808. 5০০, ৬০1] 37, 
1945. 

(৬10) ২, 8 08০০ 02050010206 (60208171001 00100 
91001)81210166 ০০11০০060 1027 ্ব০1১81 : 0 01010081 0: 9০10170110 
8130 11801050019] [২65০91০1১, ৬০] 9 73, ০ 11, 1950. 


6108 ১ - 15272 4 42৮0(%১ 2 2), 


১৫৩ 


11] 


12 


12 


11 


বিজ্ঞানাচার্য মতোঙ্রনাথ নল 


1:০৭ 1001)0169 0০ 01501601706 0213 15 177001৮6116 0)60116 
8118108115  0017219665 [২21500৭ 063 9691709৭ 06 /৮ /০80617110 
0০১ 9০121)06৭ (2211৭), £ 236, 1953 

017০ 00601716 00 01)9001 018102116 2৮০০ [4470 

172 70017178106 20105৭10006 ০1০ 1২201011070 6. 14) 1953 
0617121072৭ 001520103011069 0০ /' 6%1502150 00 (217521011 £ 
0210৭ 10 01728170]) 111121:2120151৭06  1,6 70011711781 00 191) ৭1010 
০11০ 1২24101]7), £ 14, 1953 

710 71170 0012179061012 12 171179651125 126 111011215 1610 
12015 /১120215 01 1৬811)0111700৭ ৬০1] 59, 1954. 


(অধ্যাপক পশ্তব প্রধ(ন শবেষণাপত্রগুলি এখানে উল্লিিত হয । 
৭ ছাড়া, ঠাব 4৭৪ কখকটি মলানান ণবেষণাপকত আছে । ) 


ইংরেজি রচনাবলী £ 


1 


শা)০ 0080116০06 301201৮165 (0151801 1১81015 75 &.. 
[717১0০12170 লে 171:05/8101 ) 07121919620. 11200 50617৭1) 
05 7 যি 52108 2170 ৩ ্. 39552 ৬10) 2 17150011091 
11000106101) 705 01091 [2 0, 09181201915 00101151860 1১5 
10116 [00721615101 05810)062, 1920. 

"21506150165 18 010০ 10০093০৫0177101,601561071 [2115৭10৭ £ ০০- 
(01821 [01০51006৭ £৯১০০1:০৭৭ 1[0012018 3০161706 €:011০৭৭ 
1১1701-85, 1929 

1২6০) 1910£155৭ 1) 0০191 101)5৭10৭ 5০10102 5120 
0010816, ৬০1 2, £0111 1937, 

"1০ 0128591081 10০962117)1051970 2104 0196 (08021001012 111)6019 £ 
03006181 15125100705 4£১৫৫:০৭৭, 31৭0 [0017 5011806 
(001581955 1061121, 1944 

০০5£01 001 25 5001:599 ০0: [90761 , 19019 £১০12152, 0 
73096 10210001191 1,600601৩১ 890956 [25616065. 1954, 


বাংল রচনাৰলী 


প্‌ | 


| 


বিজ্ঞানের স'কট £ পপিচয, শ্াবণ ১৩৩-। 

আইনষ্টাউন £ পরবিচষ, আবণ ১৩৪২। 

ববান্্নাথ ৪ আইনষ্টাইনেব কধোপকখনেব বঙ্গগবাদ 2 বিজন- 
পখিম, “সন্টেঙ্গব ১৯*১। 

এনি'ব সন্ধানে মাতম 2 জ্ঞান ও পিঙ্শন, মাচ ১৯৪৮। 

শিশু ও বিজ্ঞান 2 কিশে।ব বাপ, কাতিক ১৩৫৭। 

াইনষ্টাইন £ জ্ঞান ও বিজ্ঞান, এপ্রিল ১৯৫৫ | 

প্রনৌধচন্ত্র বাগচী £ বিশ্বভারতী পত্রিক।, বৈশাখ-মাষাঢ ১৩৬৩। 

( "আচার্য দ্গর্নীশচন্দ্রেব প্রতি ) শ্রদ্ধাঞ্চলি : জন ৪ বিজ্ঞান, নভেম্বর 
১৯৫৮ | 


